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জীবন যন্ত্রণার ধুসর দিনগুলিতে 

যার আঁবর্ভাব ও তিরোধান, 

দিয়ে গেল বেচে থাকার মানাসক শান্ত, 
আত্মমগ্র করল আমাকে রামায়ণ' রহস্যে, 
সেই তাকে যার নাম ছিল 


টুম্পা 


ভুমিক 


কত শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ কত নতুন নতুন ভাবে 
রামায়ণের রসাপ্াদন করে চলেছেন। রামায়ণের কথা বলতে গেলে 
আমাদের সময়কার প্রবোশকা পরীক্ষায় পাঠ্য এস. ওয়াজেদ আলির সেই 
লেখাট। মনে পড়ে যায়। বৃদ্ধ গ্রামামুদি সন্ধ্যায় প্রদীপের আলোতে তার 
ভাংগ৷ চশ্রম৷ লাগিয়ে রামায়ণ পড়ে যায় ; তার ছোট নাতি মুগ্ধ হয়ে 
শোনে । কতদন কেটে গেল তারপর। লেখক সেই গ্রামে ঘটনাচক্রে এসে 
সন্ধ্যায় সেই একই দৃশ্য দেখলেন; তবে এখন নায়ক পারবাঁতিত হয়েছে । 
বৃদ্ধের পুত্র আজ পাঠক. আর তার নাতি শ্রোতা । 

সেই ট্রাডিশান সমানে চলেছে, কোথাও তার এতটুকু পারবর্তন 
হয়ান। | 

যে মহাকাব্য ট্রাডিশানের অংশীড়ত তার সম্বন্ধে নতুন আলোকে বিচার 
করায় কিছু ভূল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে যায়। যে কোনও রচন৷ 
বা সা কোনও এক কালে, কোনও এক সমাজে সৃষ্ট হয়েছিল-সে যে 
ইতিহাসের বাইরে নয়, কালাতীত নয় এ সহজ সত্যটা গতানুগতিকায় 
আবদ্ধ মন সহজে মেনে নিতে পারে না। না পারলেও কিন্তু ঘটনাটা 
সত্য। মানুষের ইতিহাসের বাইরে, সমাজবদ্ধ মানুষের সমাজের গতীমুন্ 
অবস্থায় মানুষের কোনও সৃষ্ঠিই হতে পারে না। তাই রামায়ণবা 
মহাভারত আমাদের এঁতিহ্যের একান্ত এবং আত্মস্থ হলেও, তাদের কালিক 
এবং সামাজিক পটভূমিকা আছে । এ সব মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে, তাদের 
রূপকগুলোর অন্তরালে তৎকালীন সমাজের সমাজবদ্ধ মানুষের সম্বন্ধে 
যে সব তথ্য লুকিয়ে আছে তাদের ধরতে পারা ঘায় বিশ্লেষণী মননশীল 
দৃষ্ট দিয়ে । তাতে 'মথ্য৷ সংস্কারে আঘাত লাগলেও সত্যের হান হয় না। 
তবে ট্রাডশান যে গ্রন্থকে এক [বিশেষ কালাতীত আসনে বাঁয়ে পুস্তকের 
অন্তস্থ চরিন্ুগুলিকে কালের বাইরে নিয়ে গেছে-তাতে কালিক সত্য 
নধারণ করতে গেলে দরকার সাহসের, দরকার সুষ্থ মুস্ত মনের । 

জতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়ের 'রামায়ণের উৎস কীঁষ' বইটি 
পড়ে তার সাহাসিকতা৷ এবং সত্যসন্ধানী দৃষ্টিতে ইতিহাসকে ধরার বা 


বোঝার প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়োছি। বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয় থেকে প্রপ্তকটি 
প্রকাশিত হচ্ছে দেখে অনাবিল আনন্দ পাচ্ছি। আমার আশ। পুস্তকটি 
সুধীজনের মাঝে সমাদূত হবে। এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হবে, 
রসাঁপপাসু, সত্যসন্ধানী পাঠক সমাজে কিছু আলোড়ন জাগবে । 

রূপক আশ্রত রামায়ণের মধ্যে বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখক যে 
এতিহাঁসক তথ্যের সঙ্ধান. এবং পাঁরবেশন করেছেন তা আমাদের 
এীতিহাঁসক ভাবনা চিন্তাকে নতুন ধারায় বাহিত করবে। পুস্তকটি 
অনূদিত হয়ে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে প্রচারিত হলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি 
পাবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি সেই সুঁদিনের 'দকে তাকিয়ে থাকব । 
বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয় ইংরাজী তর্জমাটিও প্রকাশ করে নিজেদের কৃতিত্বের 
স্বাক্ষর রাখতে অনাগ্রহী হবে না। আমি পুস্তকাঁটর বহুল প্রচার কামন৷ 
কার। 


শাংকরী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
উপাচার্য 


প্রস্তাবন। 


মহাভারত একাধারে কাব্য ও ধর্মাশান্ত্, অর্থশান্ত্র ও মোক্ষশান্ত্র | সামাগ্রক- 
ভাবে এ কাব্য ইতিহাসও | মহাভারতের ধাঁষ স্বয়ং বলেছেন £ 

ধর্মাশান্ত্রমদং প্রোন্তং অর্থশাস্ত্রীমদং মহৎ। 

মোক্ষশান্ত্রমদং প্রোন্তং ব্যাসেনামিতবৃদ্ধনা ॥ 
মহাভারত সম্বন্ধে এ কথা বলা হলেও রামায়ণকে কিন্তু একক কাব্য বলেই 
গণন৷ করা হয়। বহু শতাব্দী ধরে মহাভারত তিলে তিলে তা'র উপাখ্যান 
এবং কাহিনী সংগ্রহ করলেও আদ এবং সপ্তমকাণ্ড বাদ দিয়ে মূল রামায়ণ 
একই শিস্পীর রচনা । সে শিস্পী কাবশ্রেষ্ঠ বাল্সকী। যাঁর মধ্যে সত্যদর্শন 
এবং পরিদৃষ্ট সত্যের চিন্রুকষ্প নির্মাণ-_এই দু'টি শান্তরই সমন্বয় ঘটোছিল। 
সত্যদর্শনের সামর্থ থাকলেই মানুষ কবি আখ্যা লাভ করে না। যখন এ 
সত্যের বাকৃপ্রাতমানর্মাণের দক্ষতা 'তীন প্রদর্শন করেন, তখন তাকে কাবির 
মর্যাদায় আভঘিন্ত করা হয়। রামায়ণ মহাকাব্যের রচাঁয়ত। বাল্মিকীকে 
উত্তরকাল আদিকবির মর্যাদায় আভিষিন্ত করেছে এই জন্যে যে, বাল্মিকীর 
মধ্যেই প্রথম তত্দর্শন ও বাকৃপ্রাতিমানিম্মাণের সামর্থ্যের সমন্বয় নিজেকে 
প্রকাশ করেছিল। 


রামায়ণ একক কবিসৃষ্ণি বলে পাঁরগণিত হলেও মাঝে মাঝেই প্রাচ্য 
এবং পাশ্চাত্য পাঁওতের৷ এর কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন সত্যের সন্ধান পেয়েছেন । 
জাম্মান পাঁওত ওয়েবার বলেছেন,__ রামায়ণের প্রধান উপজীব্য রাম-সীতার 
কাহনী, কৃঁষ-সভ্যতার 'বিকাশেরই কাহিনী । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
নবদূধাদলশ্যাম রামকে মেঘের প্রতীক বলে গ্রহণ করলে এবং সীতার জন্ম- 
বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করে তাকে হলকর্ষণজনিত রেখারূপে ব্যাখ্যা করলে 
রামায়ণের কাহিনীকে কৃষি-সভ্যত৷ (বিকাশের রূপক কাঁহনী বলে মানতেই 
হয়। পাঁওতেরা আরও বলেছেন, মহাভারতের সভ্যতা প্রধানতঃ আরণ্য- 
সভ্যতা যেখানে পশুপালন, বনজসম্পদ আহরণ এবং মূগয়৷ সভাতার একটা 
অঙ্গ ছিল। এই কারণে মহাভারতের উদ্তবস্থানকে দক্ষিণ-পশ্চিম-ভারত 
বলে উল্লেখ করলে ভুল হয়না। রামায়ণের উন্তরস্থান হয়ত পূর্ব বা 
দাক্ষণ ভারত। সেখানকার আধবাসীদের কাছে বর্ধা আশীর্বাদ এবং 


মেঘের সপ্ার ধারণ্ীর শস্যশ্যামলরূপের ইঙ্গত বহন করে আনে । আর্ধেরা 
যখন বাভন্ন সভ্যতার উপকরণ সংগ্রহ করে বেদ এবং মহাভারত রচনায় 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তখনই হয়ত আর্ধেতর জাতিরা লৌকিক মেঘবন্দনার 
সূ ধরে এবং বধধার আবাহনকে অবলম্বন করে এক 'বরাট মহাকাবা রচনার 
পরিকষ্পনা করেছিলেন । উত্তর-পশ্চিম-ভারতের রুক্ষতা তাই মহাভারতে 
স্বাভাবিকভাবেই সংক্রামিত হয়েছে, আর রামায়ণে সংক্রামিত হয়েছে পৃর- 
দক্ষিণ ভারতের কোমল হদয়বন্তা ও মাধুর্/মা্ত মানাসকতা । মহা- 
ভারতের মত রামায়ণও তাই একাধারে ধর্মশান্্র, মনোবিজ্ঞান, সমাজীবিজ্ঞান 
এবং সর্বোপার শান্তরস প্রধান কাব্য। রামায়ণকে একক মহাকাব্য বললে 
তার মর্ধ্যাদাহানি ঘটানো হয় । পাঁওতেরা যখন বলেন কুমারসন্ভব, রঘুবংশ 
যে অর্থে মহাকাব্য রামায়ণ-মহাভারত সে অর্থে মহাকাব্য নয় এবং রামায়ণ- 
মহাভারতকে একই মর্যাদার আসনে সমাসীন করেন, তখন এটাই বোঝাতে 
চান যে কাবের উপকরণ ছাড়া ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজদর্শন, 
জ্যোতিবিদ্যা এবং নৃতত্তাবদ্যার উপকরণের সমাবেশে এ দু'টি মহাকাব্যের 
কলেবর পুষ্ট । 


পাঁওতেরা রামায়ণ কাহিনীকে কৃষিসভ্যতা বিকাশের রূপক কাহিনী 
বলে উল্লেখ করলেও তাদের আলোচন৷ বিচ্ছি্ন এবং অসংলগ্র। রামায়ণের 
কাহিনীকে বিশ্লেষণ করে কৃষিসভ্যতার নিগৃঢ় অর্থটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার 
চেষ্টা এতাদন পর্যাস্ত করা হয় নি। ভারতীয় সাহিত্য বিশ্লেষণের এই 
অপারপূর্ণতার বৃত্তাংশকে পূর্ণরূপ দেবার দুরূহ কান্ত অগ্রণীর ভূঁমিক৷ গ্রহণ 
করে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন 
হয়েছেন। রামায়ণের প্রাসদ্ধ শ্লোকগুলিকে [বশ্লসেষণ করে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় 
দেখিয়েছেন যে এই কাব্যের শব্দগুাল দ্বার্যক শব্দের ভাঁমক৷ গ্রহণ করে 
কখনও মেঘবন্দনায় পধ্যবাঁসত হয়েছে,._কখনও বা পর্্যবাঁসত হয়েছে 
অন্রশ্যাম দিবসের সৌন্দর্্যবর্ণনায়.-কখনও বা আত্মপ্রকাশ করেছে বধার 
আগমনে দ্যাবাপাঁথবীর আনন্দোচ্ছাসের 'চন্রাঙ্কণরূপে,-কখনও বা বাভন্ন 
নক্ষত্রের অবস্থানের হীঙ্গতে । সংস্কৃত ব্াকরণের সুরে প্রীবন্ত গ্রন্থকার 
প্রকৃতি-প্রত্য়-নর্ধারণে এবং শব্দের ব্যুৎপান্ত-বিশ্লেষণে বিশেষ নৈপুণ্যের 
পারচয় দিয়ে রামায়ণে প্রযুক্ত শব্দগুলির. নতুন ভাবানুসঙ্গ প্রদর্শন করার 
চেষ্টা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়েছেন বাঞ্জনার মৃচ্ছন। এ কাব্যে কতট। 
সাফল্যলাভ করে কত 'বাঁচন্র অর্থের প্রকাশ ঘটাতে পারে । সঙ্গে সঙ্গে 
জ্যোতিবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান এবং নৃতত্বে তার গভীর প্রবেশ তাকে এই 
রূপক কাহিনীর একটি সুসংলগ্ন এবং পাঁরপূর্ণ চিন্র-অঙ্কণে সাহায্য 


করেছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ, সমাজবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান, নৃতত্ব এবং 
কাঁষবিজ্ঞান, এই সমস্ত শাস্ত্রে গভীর অনুপ্রবেশের ফলেই শ্্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পক্ষে রামায়ণ কাহিনীর কৃষিসভ্যতাবিষয়ক পাঁরপূর্ণ আলেখ্য নির্মাণ করা 
সম্ভব হয়েছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার মৌলকতা স্বীকৃতির দাবা 
রাখে । গভীন্প মননশীলতা।, প্রগাঢ় বিশ্লেষণ নৈপুণ্য, অসংলগ্ন চিন্তাধারার 
মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের দক্ষতা, শব্দের বাঁভন্ন ভাবানুসঙ্গ এবং দ্যোতন- 
সামর্থাসম্বন্ধে সচেতনতা, এ সবের সমন্বয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচক- 
মন একটি বিস্ময়কর সৃষ্ট রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে । 


“রামায়ণের উৎস কৃ গ্রন্থে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যে তথ্যের প্রকাশ 
ঘটিয়েছেন ত৷ চিরপরিচিত এবং পুরাতন নগ্ন বলে কারো কারো কাছে 
[নছক কষ্পনাবিলাস বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই 
হয় যে, রামায়ণের স্বরুপ বিষয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় একটি নতুন চিন্তাধারা 
সংযোজিত করে মানুষের জ্ঞানভাগারকে সমৃদ্ধ করেছেন। সত্যের উপ- 
লান্ধতে যান পদক্ষেপ করেন তাকেই আঁভনন্দন জানাতে হয়। কারণ 
সতোর প্রকাশ তো সহস৷ ঘটে না। 'বাভন্ন চিন্তার ঘাতপ্রাতঘাতের মধ্যে 
দিয়েই তে৷ তাকে বরণ করে তে হয়। সত্যের জ্যোতির প্রকাশ ঘটানোর 
জন্যে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যে মহতী প্রচেষ্টা করেছেন তাকে যথাযোগ্য 
মর্য্যাদায় আভাষন্ত করার জন্যই বর্ধমান বিশ্বীবদ্যালয় এই গ্রন্থ প্রকাশের 
সিদ্ধান্ত নেয়। বাংল৷ সাহিত্যের আসরে আম শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের “রামায়ণের উৎস কাষ” গ্রন্থটিকে স্বাগত জানাই এবং এর বহুল 
প্রচার কামনা করি। এই গ্রন্থ যে সত্যানুসান্ধংসু গবেষক এবং কৌতুহলী 
পাঠক উভয়কেই পারতৃপ্ত করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ সম্পর্কে নতুন 
চন্ত। প্রসারে সাহায্য করবে,_-তাতে সন্দেহ নেই । 


আম সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরধীন্দ্রকুমার পালিতের নেতৃত্বে বর্ধমান বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রকাশন বিভাগের সমস্ত কম্মাবন্ধকে এবং শ্রীমৃদুলকান্তি সেনের 
নেতৃত্বে মুদ্রণ বিভাগের সমস্ত কম্মাবিন্ধকে এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য অভিনন্দন 
জানাই । 


প্রারস্ত-কথা। 


সকল কাজের পিছনে কার্ষকারণ থাকে । সুদীর্ঘ আট বছরের [নিরলস 
পারশ্রমের ফসল এই গ্রন্থেরও একটি পটভূমিকা আছে। জীবনের একটি 
অধ্যায়ে যখন বিপর্যস্ত, সকল কিছুর উপর বাতশ্রদ্ধ, সহায় সম্বলহীন, 
আত্মীয়বন্ধু গারত্ান্ত; সেই অন্ধকার 'দিনগুলতে অবলম্বন খু'জোছিলাম 
দোহালিয়া কালীবাড়ীর মাতৃমৃতির মধ্যে। নিরাবয়ব সেই মৃতির 
কাছে আত্মসমর্পণ করে হঠাৎ যেন মনের জোর পেলাম। আর তখনই 
চিন্তা এলো মাতৃষ্বরূপার এই অপরূপা মৃতির কারণ কি? উত্তর খু'জেছি 
নানা গ্রন্থে, নান জনের কাছে; কিন্তু তুষ্টি আসোনি। 

সেই চরম আঁগ্থরতার মাঝে আঘাতের পর আঘাত এসেছে। 
কখনও মাতৃসম্মুখে, কখনও গ্রন্থের অন্তরে প্রবেশ করে ভুলতে চেয়োছি সেই 
যন্ত্রণাকে। একাদন কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়াছলাম । পড়ার চেয়ে 
পাত৷ ওলটানোর পালা ছিল বেশী । হঠাং চোখে পড়ল রামসীতার 
বিবাহ আসরে বসিষ্ঠ ইক্ষবাকু বংশের পরিচয় জ্ঞাপন করছেন। ব্রন্দ হতে 
সৃষ্ট সূর্য। এই সূর্য-বংশর ইক্ষৰাকু, কুক্ষি, বিকুক্ষি, বাণ প্রভৃতি 
নামগুলি মনকে আকর্ষণ করল। এই সব নাম ত কেউ ব্যবহার করে না; 
নামগুলির অর্থই বা কি? খুললাম আভিধান | সেই যে ডুব "দিলাম, 
মনে হয় এ জীবনে এই অবগাহন হয়ত মাঙ্গ করতে পারব না। নান৷ 
নাগের অর্থভেদের ভিত্তিতে ধীরে ধারে ইক্ষৰাকু বংশের সূত্রে চোখের 
সামনে বিশ্ব-্রহ্ষা্ড ফুটে উঠল। আজকের বিজ্ঞানীর গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্ট এবং 
পৃথবী নামক গ্রহে প্রাণের বিকাশের একাঁধক মতবাদ পোষণ করেন। 
ইক্ষবাকু বংশেও সেই ধ্যানধারণার প্রাচীন ইংগিত পেলাম। 

মনে পড়ল বাল্যকালের পড়া স্যর জগদীশ চন্দ্র বসুর লেখা, গঙ্গ। 
তুমি কোথা হইতে আঁসয়াছ ? উত্তর হইল,_ঁশবের জটা হইতে। 

স্যর জগদীশ ত পুরাণ কাঁহনী লিখতে বসেনাঁন, লিখছেন 'বিজ্ঞান-প্রবন্ধ। 

সেই আমার চিন্তার শুরু; রামায়ণের বিভিন্ন উপাখ্যানে, সগে, শ্লোকে, 
শব্দের ভিতরে অনুসন্ধান । 

মাসমাইনের বাধ্যবাধকত। কড়ায় গণ্ডায় আদায় 'দগ্নে পড়াশুনার 


জন্য সময় করে নিয়োছ রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়ে, শরীরের বিশ্রামকে বাণিত 
করে। সংসার হতে দূরে সরে থেকেছি, সেখানে সকল দায়-দায়িত্ 
সহধার্মর্ণী কল্যাণণীয়৷ অণিমা বহন করেছে একা । পুরো একটি বছর পরে 
রামায়ণ কাঁহনীর অস্পষ্ বিজ্ঞানাভাত্তক স্বরূপ ফুটে উঠল ।' মফস্বল সহরে 
বাস। চাহিদামত বই আমল, পরামর্শ করার মত ব্যন্ত খু'জে পাওয়। দায়। 
এরই মধ্যে পরম সুহদের ভূমিকা নিয়েছিলেন পাচথুপী টি. এন. ইল্সাটট্যুশনের 
তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক প্লীবলরাম ঘোষ রায় এবং কান্দি রাজ কলেজের 
ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ শুঁচব্রত সেন । মূলত শ্রীমান শুচিন্রত একাধিকবার 
আমাকে হতাশার অন্ধকার হতে উদ্ধার করেছে, শিক্ষাজ্জগতের বৃহত্তর গোষ্ঠীর 
সংস্পর্শে আসতে প্রেরণা জুগিয়েছে। এই সময় বাল্যবন্ধু শ্রীসত/নারায়ণ 
মুখোপাধ্যায় সাগ্রহে তার সাপ্তাহিক “কান্দী বান্ধব' পত্রিকায় তৎকালিন রাঁচত 
পাওলাঁপ “রামায়ণ- পুরাণে ও বিজ্ঞানে” প্রকাশ করে বিষয়টির প্রাতি 
অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ রচনাটি সম্পর্কে প্রথম উৎসাহ প্রদর্শন 
করেন বিশ্বভারতী বিশ্বাবদ্যালয়ের ডঃ পণ্টানন মণ্ডল । তার কাছে আম 
কৃতজ্ঞ । 

আরও কিছুকাল পরে মূল বন্তব্যের একটি সারাংশ বিভিন্ন পন্র-পন্থিকা 
ও মনীষীজনের নিকট পাঠাই । অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগানোর 
মত কোন সাড়া কেউ দেননি । তবে সাংবাঁদক শ্রীকনকেন্দু মজুমদার 
এবং সুসাহিত্যিক শ্রীবিমল করের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা করে উৎসাহিত 
হয়েছিলাম । এ সংরক্ষপ্তসারাট “দৈনিক বসুমতী' পন্রিকার ২৯.৮:৪৩ 
তারিখের রাঁববাসরীয়তে ছাপা হয় এবং “দেশ' পন্তিকার ৯.১০.৫০ 
তারিখের ৪৩ বর্ষ ৫০ সংখ্যায় “সাহিত্য প্রসঙ্গ' অধ্যায়ে রামায়ণ বিতর্ক' 
নিবন্ধে 'আভিনন্দ' মন্তব্য করেন,_-প্রসঙ্গত উল্লেখ কার, কিছুদিন আগে 
[জতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কোনো গবেষকের একটি রচনা কোনো 
পন্কায় ষেন পড়েছিলাম--তাতে তিনি পুরে রামায়ণটিকে কৃষি সভ্যতার 
প্রতীকী বলেই যেন প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং রামকে মৌসুমী 
বায়ু অর্থে, সীতাকে হলকর্ষণ দরুণ সৃষ্ট গর্তকে এবং অন্যান্য সব কিছুরই 
এই ধরণের ব্যাখা৷ করেছেন। রামায়ণের সঙ্গে কষ সভ্যতার যোগাযোগ 
পূ পাগতদের অনেকেও অনুমান করেছিল বলে জানি। উৎসাহী মাতে 
এসব লেখা পড়তে পারেন । উপকৃত হবেন। কিন্তু তার আগে আবার 
বাল রামায়ণ মহাভারত পাঠ সবাগ্রে প্রয়োজন ।' 


যেহেতু আমার গবেষণার বস্তু রামায়ণের বাভন্ন কাহিনীর রহস্য 
ভেদ করে মহাকাব্যর কৃষিসত্তার উন্মোচন, সেকারণে কল্যাণী 'বিধানচন্দ্র 


কষ বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রান্তন উপাচার্য ডঃ শুধাংশু ভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
সঙ্গে যোগাযোগ করোছলাম। তিনি ২২.৭.৪৩ তারিখের পত্রাঙ্ক ভি সি! 
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তার এই অকুষ্ঠ সমর্থন আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহত করোছল। 
আজ এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রাক-লগ্নে তাকে আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা 
জানাই। 

বছরের পর বছর ঘুরেছে। বারংবার নিবন্ধগুলি সংশোধন, পারমার্জন, 
পারবর্তন করেছি । নিত্য নতুন চিন্তার সংযোজন ঘটেছে। একাদন 
'আঁদশ্লোক মা নিষাদ' নিবন্ধাট বর্ধমান বিশ্বাবদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য 
এবং বঙমানে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্বাবদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পাঠিয়ে ঠার আভমত চেয়েছিলাম । অগ্রত্যাশত- 
ভাবে দ্বপ্পকালের মধ্যে পত্রোত্তর শুধু নয়, সমগ্র পাীঁলপি'টি পাঠ করার 
আগ্রহ তিনি প্রকাশ করেন। পরবত্তাকালে তিনিই পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রী ্ীজীব 
ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। 

ইতিমধ্যে 'দৈনিক বসুমতী' পান্রকার রবিবাসরীয়তে এবং মুশিদাবাদ 
হতে প্রকাশিত শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত “চেতনিক' পণ্রিকায় এ 
বিষয়ে একাধিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সময়ে এ সূত্রে লব্বপ্রতি্ঠ 
সাংবাদিক শ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তাঁ মহাশয়ের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে। 
বিষয়বস্তুর প্রাত তার আগ্রহ আমাকে প্রেরণা জোগায় । | 

রামায়ণের কাহিনীর কাঁষসত্তা সম্পর্কে শ্থির নিশ্চয় হওয়ার পরই 
জ্যোতি বিজ্ঞানের প্রাত দৃষ্চ পড়ে । এঁবষয়ে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় 
বদ্যানাধ মহাশয়ের পুরাণ কাহিনী ব্যাখ্যার চিন্তাধারার নিকট আরম চির- 
ধর্ণী। তার প্রদশিত পথের সন্ধান না পেলে আমার গবেষণা হয়ত 
সম্পূর্ণ হত না। | 

আমার এই গবেষণা কাজে খুব অস্প সংখ্ক গ্রচ্ছের উপর নির্ভর 


করেছি। ফলে গবেষণা গ্রন্থের চাঁহদামত টিকাটিগ্পনীর বাহুল্য গ্রন্থটি 
কণ্টাকত করার সুযোগ ছিল না। যেখানে যতটুকু প্রয়োজন হয়েছে, সেগুলি 
গ্রাত প্রকরণের শেষে পাদটীকায় উল্লেখ করোছি। এই গ্রন্থে সকল ক্ষেত্রে 
বঙ্গবাসী প্রেস হতে প্রকাশিত পাওতপ্রবর ভট্টুপল্লী নিবাসী এপণানন তর্করদব 
মহাশয়ের 'বাল্মীক রামায়ণ' এর অনুবাদ অনুসরণ করোছ। ব্যান্তগতভাবে 
বহু সাধারণ মানুষের নিকট এই গবেষণার বহু সূ পেয়েছি, তাদের সঙ্গে 
অনেক আলোচনাও করোছি। উদ্দেশ্য রামায়ণ সম্পর্কে এই চিন্তাধার যেন 
কেবলমান্র (বশেষজ্জরজনের মধ্যে সীমায়িত না থেকে সাধারণের পাঠোপধযোগা 
করে তুলতে পাঁরি। | 

শ্রীযুন্ত রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহাতিশষেয গ্রস্থাট বর্ধমান 
বিশ্বাবদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশনের জন্য অনুমোদন লাভ করায় নিঙ্গেকে 
পরম সম্মানিত বোধ করাছ। তিনি এই গ্রন্থের পালি পড়ে প্রস্তাবনাটি 
[লিখে দিয়ে আমাকে অপরিশোধ্য খণের দায়ে আবদ্ধ করেছেন । কৃতজ্ঞ 
চত্তে তাকে এবং ন্যায়তীর্থ মহাশয়কে প্রণাম জানাই | 

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীশংকরী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় সাগ্রহে ভূমিকা লিখে দিতে সম্মতিদান করে আমাকে গোরবান্বিত 
করেছেন; তাকে আমার সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধ৷ জানাই । 

শ্রীমান শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অতনু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্ীঅআসিত 
বরণ মণ্ডল একাধিকবার পার্ঁলাপাট টাইপ করে দিয়েছে । শ্রীশ্যামল 
কফ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিবিজ্ঞান তথ্য সংকলণের ক্ষেত্রে নানাভাবে সহায়তা 
করেছে। শ্রীসুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রতীপ কুমার মিন, শ্রীসমর ?সংহ 
ও শ্্রীপ্রশান্ত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযো গিতাও স্মরণ কার । বর্ধমান বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বাভল্ন বিভাগের বাভন্ন জনের নিকট বিভিন্ন রকমের সাহায্য 
পাওয়ায় এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে । এদের সকলের নামোল্লেখ করতে 
ভয় পাচ্ছি, কারণ অনবধাবনবশতঃ কারও নাম বাদ পড়লে আমার 
অকুতজ্্রত। প্রকাশ পাবে । এজন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সধীশ্নষ সকল 
কর্মী এবং এই গ্রন্থ রচনায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অন্য যশরা আমাকে 
সাহায্য করেছেন তশদের সকলের নিকট আমার কৃতন্্রত। স্বীকার কার । 
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প্রথম প্রকরণ 


প্রাক-কথ। 


একাধিক হাজার বছরের আঁধককাল ধরে ভারতবর্ষ ও তার প্বাণ্চলের 
এক বিরাট এলাকায় জনাঁচত্তে রামকথা তথা রামায়ণ একটি বিশেষ 
আসন আঁধকার করে রয়েছে । ভারতীয় হিন্দু-সমাজে রামায়ণের রাম- 
সীতা দেবত্বে আধষ্ঠিত হলেও রামকথার আসল জনাপ্রয়তা লোকসংস্কাতির 
ক্ষেত্রে। 

ধর্মমত নিবিশেষে একারণেই রামকথা শিল্প, সাহিত্য, সংগীত এবং 
সাধারণ মানুষের সমাজচিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে । স্থান ও কাল 
ভেদে রামকথার বিন্যাস ও চাঁরত্র বদল হয়েছে, সত্য, কিন্তু কাঁহনীর 
মূল কাঠামোটি প্রায় ঠিক আছে! 

রামকথার জনাঁপ্রয়তার পাশাপাশি এই কাঁহনীকে কেন্দ্র করে সুধী- 
মহলে বাদ-প্রাতবাদের আজও শেষ হয়ান। বিশেষ করে বঙমানের 
প্রচলিত বাল্মীকি-রামায়ণ ধমগ্রন্থের পর্য।য়ে উন্নীত হওয়ায় মহাকাব্র 
চরিত্রগুলির উপর কোন মন্তব্য করতে গেলেই ধর্মমতে হস্তক্ষেপ করার 
আশংক। দেখ। দেয় । ফলে রামায়ণ নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ কেবলমান্র 
বিদগ্ধজনের মধ্যেই সীমিত আছে । 

পাঁওতগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে রামকাহিনীর বিচার করেছেন 
নিজ নিজ শিক্ষা ও চিন্তাধারা দিয়ে। | ্‌ 

এই মহাকাব্যর রচনাকাল নিয়ে যেমন নানা মত, তেমান কাহিনীর 
এঁতিহাসিকতা প্রসঙ্গেও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন । 

মোটামুটি দেখা যায় সাহত্য ও সংগীত বিশারদগণের বিচারে 
রামায়ণের রচনাকাল খৃষ্টপ্ৰ তৃতীয় বা চতুর্থ শতক ধার্য হয়েছে । রামায়ণ 
উল্লোখত গ্রহ-নক্ষত্রের ভিত্তিতে জ্যোতিবিদগণেরও এই একই ধারণা ।১ 
কিন্তু এতিহাসিকগণের মতে মহাভারত-বণিত ভারত যুদ্ধের আগের ঘটনা 


রব. বি./রামায়ণের উৎস/৬৯-১ 


রাম-রাবণের যুদ্ধ। ভারত যুদ্ধের ঘটনাকাল খৃষ্টপূর্ব চোদ্দশত অব্দ বলে 
আঁধকাংশ পাঁগতের আভমত । 

রচনাকাল যাই হোক, মহাকাব্য রামায়ণে রাম-চারন্রাটর দৈব ও মানাবক 
দুটি রূপই স্পষ্ট । 

রামায়ণে নানা এঁতিহাসিক-ধর্মীয় ঘটনা এবং ভৌগলিক স্থানের 
প্রাত এত সুস্পষ্ট ইংগিত আছে যে রামকথাকে নিছক কম্প-কাহন্নী 
হিসাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না। 

লৌকিক ও অলৌকিক কাহনী-সমৃদ্ধ রামায়ণ একারণেই বহু 
আলোচিত হওয়া সত্তেও তার প্রকৃত দ্বরূপ আজও সুস্পষ্ট নয় । 

রামকাহনীর বিভন্ন সংস্করণ থাকলেও বাল্মীক-রাচত রামায়ণ 
যে প্রাচীনতম এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। 

বাল্ীকি-রামায়ণেই বলা আছে বালীকি যে গীঁতিকাব্য রচন৷ 
করেছিলেন তার আদ নাম ছিল 'পোলস্ত্য বধ' সীতা-চরিব্র-সম্লিত এই 
কাব্কে অবশ্য বারংবার রামায়ণ নামেও উল্লেখ কর! হয়েছে । রামায়ণে 
লংকাকাণ্ডের পর যেভাবে পূর্ণচ্ছেদ টানা হয়েছে তা'তে পরিষ্কার বুঝা যায় 
ষে উত্তরকাণ্ডাট পরবতী সংযোজন । মূল কাহনীর সঙ্গে উত্তরকাও প্রায় 
সম্পর্কহীন। ক্ষেব্রুবিশেষে প্রথম ছয়টি কাণ্ডের কোন কোন উপাখ্যানের পার- 
পূরক মাত্র। 

অনুরূপভাবে বালকাণ্ডের অধিকাংশ উপাখ্যানগুলির সঙ্গে মূল- 
কাহিনীর সম্পর্ক বিশেষ নাই। এ কাহনীগুলির জন্যই রাম-চারন্রটির 
দেবত্ব মানতে হয়। 

বালকাণ্ডের অংশাবশেষ এবং উত্তরকাও বাদ দিয়ে মহাকাব্যর যে 
কাহিনী, সেখানে রাম-চরিত্রটির মানাবিক সত্ত্বা সুপ্রাতিষ্ঠিত। 

রামায়ণে প্রথমেই বল৷ হয়েছে বাল্মীকি রামকাহিনী প্রথম শুনোৌছলেন 
নারদের মুখে । সুতরাং বালক রামকাহনীর ভ্রষ্টা নন। প্রচলিত 
একটি কাহিনী আদিকবি নতুন ছন্দে ও সুরে নতুন আঁঙ্গকে পারবেশন 
করেছেন মাত্র । 

বাল্মীকি-নারদ কথোপকথনের পরই ক্রৌণ্টবধ প্রসঙ্গের অবতারণ৷ কর৷ 
হয়েছে । মূল-কাঁহনীর সঙ্গে আপাতদৃষ্টতে ক্লৌোণবধের কোন সম্পর্ক নাই। 
অথচ শুবুতে এই ক্রৌ-কাহিনীর অবতারণ। কি তাৎপর্যপূর্ণ নয়? মূল- 
কাহিনীবজিত একাট উপাখ্যান দিয়ে মহাকাব্য রচনার আরন্ত চিন্ত। কর৷ 


২ রামায়ণের উৎস কাষ 


যায় না। হয়ত মনে করা যেতে পারে চিরদুঃখী সীঅর দুঃখ-বেদনার 
প্রতীক হিসাবে করো প্রসঙ্গ । কিন্তু এটি কষ্টকষ্পন। মাত্র । কেননা নিহত 
ক্রৌণ্খের জন্য ক্রৌন্পীর শোক আর রাবণ কর্তৃক অপহত৷ সীতার স্বামী-বিরহে 
শোক, এক পধায়ভুন্ত হতে পারে না। 

রামায়ণে এমন তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা অনেক আছে। 

রাম সর্বশান্ত্রবিশারদ হওয়ার পরে দশরথ যখন পুত্রের বিবাহের 
কথা চিত্ত করছেন ঠিক তখনই কাহিনীর মধ্যে বিশ্বামন্ত্র আকস্মিক 
প্রবেশ । বিশ্বামিত্রর যোগাযোগে রাম ধনুর্ভঙ্গ করে জনক-কন্য৷ সীতাকে 
লাভ করেন। অথচ রামসীতার বিবাহের পরই বিশ্বামন্ত যবনিকার 
অন্তরালে চলে গেলেন। আর কোন প্রসঙ্গেই রাম বিশ্বামন্রর নাম পর্যন্ত 
উচ্চারণ করলেন না। 

সুষ্ঠুভাবে যজ্জ সমাপণ করার কারণে মানত দশ রান্রর জন্য বিশ্বামন্ত্ 
দশরথের নিকট হতে রামকে চেয়ে নিয়েছিলেন । ত৷ হলে যজ্ঞ সমাপনের পর 
অঙ্গীকার-বাক্যের অপলাপ করে বিশ্বামিত্র কেন রাম লক্ষাণকে জনকের 
যজ্ঞ-ভামতে ধনু দেখাতে নিয়ে গেলেন ? 

রামসীতার বিবাহের মুখ্য যোগাযোগকারী বিশ্বামিত্র পরিশেষে মহা- 
কাব্যে উপেক্ষিত হলেন কেন ? 

একই বিবাহ-আসরে রাম-প্রমুখ চার ভায়ের সঙ্গে সীত-প্রমুখা 
চার বোনের বিবাহ হয়। সীতা-ভগিনী উমিলার প্রাতি আঁদকাবিই 
শুধু নিক্ষরুণ নয়, লক্ষণ স্বয়ং রামের বনগমনকালে পত্রীকে একবার 
স্মরণ পর্যন্ত করেনান। ভরত আর শনুঘর স্ত্রীদ্বয় মাগবী আর শ্রুতকীতি 
বিবাহ অনুষ্ঠানের পর হতেই উপোক্ষিতা । সুতরাং উমিলা-প্রমুখার মানাবক 
সত্তা ক স্বীকার করা যায় ? 

রামের সঙ্গে একই আসরে লক্ষাণেরও বিবাহ হয়েছিল। তবু 
সত্যবাদী রাম পণ্চবটী বনে শূর্পণখাকে মিথ্যা ভাষণ করোঁছলেন । সবটুকুই 
কি পারহাস ? ৃ 

রামের যে চরিত্র তা'তে এমন পরিহাস তার চরিত্র বহির্ভূত । 

তাছাড়৷ তাড়কাকে নাসাকর্ণ ছেদন করে পরে হত্য। করার পিছনে 
বিশ্বামিত্রর সমর্থন ছিল। কিন্তু শৃর্পণখার নাসাকণ ছেদন রামের আকস্মিক 
ক্লোধের কারণেই হয়োছিল । রামের চরিঘ্লের সঙ্গে এই আচরণের সংগাতি 
কোথায় ? 


প্রাক-কথ। ৩ 


লক্ষণ বিবাহিত অথবা অবিবাহিত কোনটা সত্য? নাসাকর্ণ 
ছেদন হিন্দ্র সমাজে প্রাচীন কাল হতে বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি রীতি । 
সেই রীতি শূর্পণখার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হল কেন? শূর্পণখার নাসাকর্ণ 
ছেদন করার ফলেই সীতাহরণ এবং পারশেষে লংকা-যুদ্ধে রাবণ বধ। 
কিন্তু পরবতাঁকালে রামায়ণে শূর্পণখার আর কোন ভূমিকা নাই। 

রাম বনগমন করলে ভরতের উপস্থিতিতে শনুগ্রর হাতে লাঞ্চনার 
পর মন্থরার আর কোন উল্লেখ নাই । অথচ মন্থরার জন্যই রামকাহিনীর 
বিস্তার ৷ 

শান্তা ও খষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে যে কাহিনী সেই শান্তা কার কন্যা ? 
কোশলপাঁতি দশরথের, না অঙ্গরাজ রোমপাদর ? শান্তার মাতা কে ? 

ধষ্শৃঙ্গর কৃপায় দশরথের পুন্ললাভ। তবু এই খাঁষর ভূঁমিক৷ 
অত্যন্ত সীমত। রাম-জন্মের পর কোন ঘটনাতেই এই খাঁষর উল্লেখ করা 
হয়নি। 

বালকাণ্ডে (৪.২৯) বল! হয়েছে রাম অযোধ্যার রাজপথে লবকুশকে 
গান গাইতে দেখে তাদের রাজপ্রাসাদে ডেকে এনেছিলেন । অথচ উত্তরকাণ্ডে 
(১০৬ সর্গ ) আছে রামচন্দ্র অশ্বমেধ-যজ্ঞে লবকুশকে নিয়ে গিয়োছিলেন 
বাল্সীক। সেখানে লবকুশের মুখে রামায়ণ গান শুনে রামচন্দ্র ঠার 
পুন্দের চিনতে পেরেছিলেন। 

কোন্ট। সত্য ? 

রামায়ণে এমন অনেক কিছু লক্ষ্য করার আছে, যা অসংলগ্ন মনে হয় । 

এই সব অসংলগ্রতার মধ্যেই কিন্তু রামকাহিনীর রূপকভেদের ইংগিত 
রয়েছে। 


মহাকাব্যর আঁদশ্লোক মূলতঃ মেঘবন্দনা । লক্ষমীপাতি যেহেতু তুমি 
কামমোহিত ক্রোণ্মিথুনের পুরুষ-ক্লৌকে বধ করে এসেছ, অতএব তুম 
শাশ্বত প্রীতিষ্ঠ লাভ করে । 

মা নিষাদ অর্থে লক্ষমীপাঁতি অর্থাৎ মেঘ। 

কামমোহিত ক্রোণ-মিথুন শব্দে গ্রীক্মকালীন সূর্য ও কিত-জাঁমকে 
নিশি করা হয়েছে। 

আদি শেলাকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কষ কথার । কৃঁষিকথার নির্দেশ 


৪ রামায়ণের উৎস কৃষি 


পাওয়া যায় রামায়ণের কেন্দ্রচরিত্র সীতা নামকরণের মধ্যে । সীতা 
বসুন্ধরা-কন্যা : হলরেখ । মহাকাব্যর একমাত্র সীতা নামটির উল্লেখ আছে 
খথেদে । সীতা সেখানেও হলরেখ ; মৃতিমতী কৃষিন্ত্রী, লক্ষমী। 

অথববেদের কৌশিক সুত্রে (১৪.৭) সীতাকে 'পর্জন্য পত্রী' বলা হয়েছে । 
পারস্কর গুহ্যসূত্রে সীতাকে 'ইন্দ্রপত্ষী' বল৷ হয়েছে । সীতার এই স্বরৃপ অর্থাৎ 
কাষন্ত্রী রামায়ণের মূল অবলম্বন । এখানে রাম সীতার পাতি। 

বেদের নৈসগিক দেবতা পর্জন্য, মূলতঃ মেঘ । এই পর্জন্যদেবকে 
রামায়ণে রাম নামে উল্লেখ করা হয়েছে মনে করা অসংগত হয় না। 
খপ্েদের দশম মণ্ডলে গঙ্গাকে শ্রেষ্ঠানদী বলায় ধারণা হয় ষে প্রাচীন 
সরস্বতী নদীর তটদেশ ত্যাগ করে আর্ধগণ ভারতের মধ্যদেশে গঙ্গানদী 
তীরে বসবাস কালে এই মওলাট রাঁচত হয়। গঙ্গা-যম়ুনা-উপত্যকায় 
কালক্ুমে আর্য ও আর্ধেতর জাতির মধ্যে সরধামশ্রণ ঘটে। এই দশম 
মণ্ডলে বামাসুর'এর উল্লেখ আছে । পারাসকদের প্রাচীন ধমগ্রন্থ আবেন্তার 
'রামাহুর' একজন শান্তির দেবতা । 

আবেন্তার অহুর বেদে অসুর হিসাবে স্থান পেয়েছে । আরুঁব 
ভাষায় একাট শব্দ আছে 'রামা'; যার অর্থ নিক্ষেপকারী । মেঘের মানাবক 
সত্তা কপ্পন৷ করলে মনে হয় সে যেন বৃঁষ্টর শর নিক্ষেপ করছে। 


নান৷ কারণে মনে কর হয় ভারতের উত্তরপশ্চমাণ্লে বেদ-্ন্থ 
রচনা শুরু হয়োছল। সেখানকার প্রাক্কীতক পরিবেশ বিবেচনা করে বলা 
যায় তখন মানুষের জীবিকা হিসাবে কাঁষকাজ গৌণ ছিল। মুখ্য জাঁবিক। 
পশুপালন, বনজসম্পদ আহরণ ও শিকার বর্ধাকালে অবশ্যই ব্যাহত হত। 

এই বোঁদক সভ্যতার কালে দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে সমকালীন অথবা 
পূরববতাঁ বা পরবতাঁ কালে আর একটি সভ্য উন্নত অঞ্চল ছিল, যার বর্তমান 
পরিচয় "সন্ধু সভ্যতা'। এই অণ্লাটতে খুষ্পৃৰ চতুর্থ শতক পর্যন্ত 
পারাঁসক ও এশিয়ার পাশ্চমাণ্লের দেশগুলির প্রভাব অনেক বেশী 
ছিল। ''সম্ধু সভ্যতা" 'চাহত অণ্চলে একদা 'আবেস্তা' নির্দেশিত দেব- 
দেবীর প্রাধান্য থাকা শ্বাভাঁবক । সন্ধু সভ্যতা প্রভাবিত এই পাললিক 
ভূখণ্ডে কাঁষ ও বাঁণজ্য ছিল প্রধান উপজীবক। | বর্ষা এদের কাছে 
আশীবাদ স্বর্প। ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জলের চাহিদা মিটত সুষম 
বর্ষণে । 


প্রাক-কথ। & 


এদের বর্ষণ-দেবতা কে 2 

মনে হয় আবেন্তা" গ্রন্থে উল্লোখত 'রামাহুর' অর্থাৎ আর্বি 'রামা' । 
এই 'রামাহুর' বা 'রামা'র, অবশ্যই একাট বন্দনা-গান তৎকালীন কৃষক 
সমাজে প্রচলিত ছিল, এমন চিন্তা অসংগত নয়। 

আর্ধেতর এই জাতির মেঘবন্দনা-গান লোৌকিক-সংগীতের সূত্র ধরে 
কালক্রমে মধ্য ও পূব ভারতে ছাঁড়য়ে পড়োছল মনে হয়। লোকিক 
মেঘবন্দনা-গানের দেবতা 'রামা' যখন আর সমাজে তথা সংস্কৃত ভাষার 
স্বীকৃতি পেল, তখন শব্দট হল 'রাম'। সংস্কৃত ভাষায় 'রামা' শব্দের 
অর্থ রমণীয়া, শুভ্রা, সুন্দরী স্ত্রী, প্রিয়া। লক্ষমীর এক নাম রাম । সীতা 
লগ্মীর অংশজাতা | 

রামা শব্দের পুালঙ্গে রাম হতে পারে । যেমন মূলশব্দ 'বামা'র 
পুংলিঙ্গে 'বাম'। রামা শব্দের পুংলঙ্গে রাম ধরে অর্থের কোন পার্থক্য 
ঘটানে। হয় না। লক্ষীর অর্থাৎ কৃষিগ্রীর পাতি মেঘকেই বুঝানো যায় । 
রাম শব্দের অর্থ আসত, অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ। আঁসতের বিপরীত শব্দ সত 
অর্থাৎ শুনভ্রবর্ণ। িত শব্দাট স্ত্রীলঙ্গে সীতা, গৌরবর্ণা । রামায়ণের সীতার 
গান্রবর্ণও ছিল গৌর; আর রামের আসত অর্থাৎ শ্যামবর্ণ। 

রামায়ণে রাম এবং সীতা শব্দ দ্বারা আদম মানবজাতির গান্রবর্ণ 
ভেদে দুই গোত্রের সংামশ্রণকে ইংগিত করে কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন । 


আদ শ্লোক মেঘবন্দনা, রাম মেঘদেবতা৷ এবং সীত। কৃঁশ্রী। 
সুতরাং রামায়ণের মূল স্বরূপ কৃঁষীভাত্তক | 

রামায়ণ-রামের (মেঘের অর্থাৎ বর্তমানকালের মৌসুমী বায়ুর) অয়ন 
অর্থাং চক্র বা আবর্তন । 

অথবা, রামার (লক্ষীর অর্থাৎ কৃষিঞ্ার) অয়ন (আশ্রয়) । 

রামায়ণ শব্দাট যাঁদ বহুরীহ সমাস ধরা হয় তাহলে রাম (মেঘ) 
অথব। রাম৷ (কৃষিশ্রী) হইয়াছে অয়ন (আশ্রয়) যাহার । 

রামায়ণের এই কৃঁষচারব্র সম্পর্কে জার্মাণ পাত ওয়েবার প্রথম 
ইংগিত দিয়েছিলেন । কাঁবগুরু রবীন্দ্রনাথ সীতাকে হলরেখ এবং রামকে 
নবদুবাদলশ্যাম হিসাবে উল্লেখ করে রামকথাকে রুষিসভ্যতা বকাশের 
রূপক কাঁহনী বলে আভমত প্রকাশ করেছিলেন । কিন্তু রামায়ণের কষ 
চরিপ্র বিষয়ে যে মতামতই পাওয়। যাক না কেন তা অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন । 


৬ | রামায়ণের উৎস কাঁষ 


রামকাহিনীর ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হষাঁন। .ফলে অভিমতগুলি 
ইংগিত. পর্যায়েই রয়ে গিয়েছে । 

রামায়ণের উৎস সন্ধানের জন্য প্রথমেই জানা প্রয়োজন বাল্সীকি 
কেন 'পোলস্ত্য বধ পরবর্তী নামকরণ 'রামায়ণ'_রচনা করোছিলেন। 

রাম কথার প্রথম বন্তা নার । বাল্মীক উদ্গীত শ্লোকের সমর্থন 
দাত। ব্রন্ধা । রামকথার পারমাজিত রূপকার বাল্মীকি। গায়ক লবকুশ । 
শ্লোত৷ প্রথমে খাঁষকুল, পরে অযোধ্যার জনগণ এবং পাঁরশেষে রাজা 
রামচন্দ্র । 

রামায়ণ গাঁতিকাব্যর সূত্র ধরে রাজ রামচন্দ্র পারত্যন্তা স্ত্রী সীতার 
গর্ভজাত সন্তান লবকুশ পিতার রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করে । অতএব 
বলা যায় লবকুশকে উত্তরাধিকারে প্রাতীষ্ঠত করার রাজনৌতিক উদ্দেশ্যেই 
বাল্মীকি 'রামায়ণ' রচনা করোছলেন ৷ সুতরাং বাল্মীকি-রামায়ণে বঁণিত 
কাহিনীর এঁতিহাসিকতা অনস্বীকার্য । 

সামাজিক তথা রাজনৌতিক কারণে গর্ভাবস্থায় সীতাকে বনবাসে 
পাঠান হয় । লবকুশের জন্মের আগেই রাজা রামচন্দ্র শতকে যৌবরাজ্যে 
আঁভষিন্তু করে লবণকে বধের নিমত্ত মথুরা পাঠান । 

সুতরাং স্বীকৃতি লাভের প্রত্যাশায় আশ্রমবাসী কিশোর লবকুশকে 
চারণের ছদ্মবেশে রামায়ণ গাঁতিকাব্য অবলম্বন করে রাজ রামচন্দ্র সম্মুখীন 
হতে হয়েছিল । লবকুশের এই ছদ্ধবেশ আপন প্রাণরক্ষার 'নামন্ত 
প্রয়োজন ছিল। রাজনৈতিক কারণে পারত্যন্তা স্ত্রীর গর্ভজাত পুন্রদের এ 
একই কারণে রাজা রামচন্দ্র কিভাবে গ্রহণ করবেন সংশয় ছিল। 

স্বীকীতি না পেলে অবাঞ্চত বান্ত হসাবে প্রাণনাশের বা বন্দীদশার 
আশংক৷ থাকে । অপরাঁদকে শনুঘ যৌবরাজ্যে আঁধাষ্ঠত হয়ে আছেন। 
এমত অবস্থায় শনুগন 'সংহাসনের জন্য কোন দাবিদারকে শনুজ্ঞানে অবশ্যই 
দমন করার চেষ্টা করবেন । সুতরাং লবকুশের আত্মপরিচয় গোপন করা 
ছাড় গত্যন্তর ছিল না। এই একই কারণে তাদের অবলম্বন গাঁতিকাব্যর 
মূল বন্তব্ও অবশ্যই প্রচ্ছন্ন রাখা অনিবার্ধ ছিল। আদিকবি সার্থক- 
ভাবে যে এই প্রচ্ছন্নতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার প্রমাণ 
চারণবেশী লবকুশ কর্তৃক গীত রামায়ণের মূল অর্থ রাজদরবারে একমান্ন 
রামচন্দ্র অনুধাবন করতে পেরোছলেন, অন্য কোন শ্রোতা নয়। 

বাল্মীকি-রামায়ণের বোশষ্ট্য এই রূপক সৃষ্টিতে । 


প্রাক-কথা ৭ 


সুতরাং রামকাহিনীর দুটি স্বরূপ । একটি বাহ্যঃ, অপরাঁট অস্তানাহত । 
এজন্য বারংবার রামায়ণে বলা হয়েছে এই গাঁতিকাব্য 'বাবধার্থবহ 
লবকুশ কর্তৃক গাঁত মহাকাব্যর অন্তানীহত এঁতিহাসিক তথ্য বুঝতে 
পেরেছিলেন একমান্র রামচন্দ্র। অপর সকলের নিকট যে বাহ্যঃ স্বরূপ 
প্রকাশিত ছিল তার মূলসত্ত্া মেঘবন্দনা অর্থাৎ মেঘ-আশ্রিত কৃষাভাত্তক 
লোকগাথা । 

এই মেঘদেবতা রাম এবং কৃষিশ্রী সীতা আজ হিন্দ্রধর্মের 
দেবদেবী। বোদককাল হতে নৈসগিক বাভল্ল ঘটন৷ দেবত্ব লাভ 
করে এসেছে এটা তর্কাতীত সত্য। 

আজও ভারতবর্ষ কঁষ প্রধান দেশ । কয়েক দশক আগেও এদেশের 
কৃষিকাজ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করত মেঘের আগমন ও প্রত্যাগমনের উপর । 
এ 'নয়ে আঁত প্রাচীনকালেই লোকগাথ৷ সৃষ্টি হওয়া খ্াভাবক এবং সেই 
লোকগাথার স্থান ও কালভেদে পরিবর্তন ঘটাও বিচিত্র নয়। মহাকাব্য 
[হসাবে রামায়ণ 'বিশ্বের প্রায় সবর ছড়িয়ে থাকলেও দেখা যায় রামকাহিনী 
জনজীবনের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে কৃষি-প্রধান মৌসুমী-বায়ু সোবিত 
অগ্ুলে । 

রামসীতার এই দেব-সত্ত্ীকে নিশ্চয় কেউ অদ্বীকার করবেন না। 
অদ্বীকার করার উপায়ও নাই । সুতরাং বাল্মীক-রামায়ণের বিচার বিশ্লেষণ 
করে তার রচনাকাল বা এতিহাসিকতার তথ্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টাকে ধর্ম 
বশ্বাসে হস্তকেপ করা ভেবে নেওয়াটা মোটেই সংগত নয়। কারণ এই 
[বিশ্লেষণের ফলে রামের দেবত্ব এতটুকু ক্ষুণ্ন হয় না । 

একাদশ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে পালবংশর রাজত্বকালে রাজা রামপালের 
গুনগান গাইতে সম্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' রচনা করোছিলেন। এ রচন৷ 
বহুকাল রামায়ণের একটি সংস্করণ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার পরে জান যায় 
আসলে দ্বৈত অর্থবোধক রচনাটি রাজা রামপালের স্তুতিবাদ। এই সত্য 
উদ্ঘাটনে রামায়ণের রামসীতার দেবত্ব কি এতটুকু নিষ্প্রভ হয়েছে ? 

বলা যায় মেঘ-দেবতা রাম ও কৃষিগ্পলী সীতাকে কেন্দ্র করে একদা 
যে লোকগাথা মৌসুমীবাযু-সেবিত কীষাভাত্তক অঞ্চলে জনাপ্রয় ছিল, 
বালীক সেই কাঁহনী অবলম্বন করে বাঁবধার্বোধক শ্লোকে তার আমলের 
কোনও এক রাজার হৃত পিতৃরাজ্য উদ্ধারের এীতিহাঁসিক বর্ণনা রেখে 
গিয়েছেন । 


৮ রামাণের উৎস কাষি 


সুতরাং বাল্মীকি-রামায়ণের বণিত রামচন্দ্র মানাবক সত্তা যাঁদ আজ 
উদ্ধার কর! সন্ভব হয় তাহলেও স্মরণ রাখতে হবে রামের দৈবসত্তা বিন্দৃমান্ন 
শ্লান হবে না। মহাবীর জৈন ও গৌতম বুদ্ধদেব হতে শুরু করে আজকের 
দিনের পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পর্যস্ত 'বাভন্ন যুগের বহু ধর্মবেত্তা আজ দেবতার 
আসনে আধষ্ঠিত হলেও তাদের নরদেহসত্ত৷ প্রাতাষ্ঠত সত্য । এরজন্য তাদের 
মূল্যায়ণ কিছুমান্ত বিদ্বিত হয়ান। চাদের মাটিতে পা দেওয়ায় হিন্দু বা 
মুসলমান কারও ধর্মীবশ্বাস আহত হয়েছে বলে শোনা যায়ান । "কেন হবে? 
নিজের বিশ্বাস নিজের কাছে। সম্প্রাত আচার্য সুনীতিকুমারের রামায়ণ 
বিষয়ক দু-চারটি মন্তব্য প্রচণ্ড আলোড়ন ও উন্মাদন৷ সৃষ্টি করোছল। 
আমাদের দুর্ভাগ্য তান তার মন্তব্যর সমর্থনে প্রাতিশুত গ্রন্থাটি রচনা করে 
যেতে পারেননি । এই গ্রন্থ রচনা যাঁদ সম্পূর্ণ হত এবং রামায়ণের রাজা 
রামচন্দ্রর কোন মানাবক সত্তা স্থিরীকৃত হত, তাহলে রামকথার প্রাচীনত্ব ও 
রামের দেবত্ব এতটুকু ক্ষুণ্ন হত বলে মনে কার না। কারণ মেঘদেবতা রাম 
এবং এীতিহাসিক রামচন্দ্র দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা । 
_.. কোনাঁদন রামায়ণের রামচন্দ্রর মানব-সত্তা উদ্ঘাঁটত হলে সোচ্চার 
হওয়ার কারণ নাই। কেন না বৈষ্ণব মতবাদের রূপকার পণ্চদশ শতাব্দীর 
চৈতন্যদেব মহাপ্রভু, একাধারে নরদেহী এবং ঈশ্বর অবতার । যাঁদ দেখ৷ 
যায় কোন এক কালে কোন এক রাজ৷ ব্রা্মণাধমের পুনরভ্যুদয় ও 
বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হওয়ায় বিষ্ণুর অবতার হিসাবে গণ্য হয়েছিলেন ; 
তাহলে আপাত্তর কি কারণ ঘটতে পারে ? 

আজকের মানুষের মন বিশ্লেষণ-ধর্মী। কোন কিছু বিচার না করে 
সে গ্রহণ করতে চায় না। এজন্য দেখা যায় প্রতিষ্ঠিত যোগী সাধুসম্তর 
অলৌকিক ক্ষমতাকে বিজ্ঞানের কঞ্টি-পাথরে যাচাই করে নেওয়ার প্রয়াস। 

এতকথ৷ বলার উদ্দেশ্য এই যে রামকাহিনীর উৎস ও এীতিহাসিক 
তথ্য উদ্‌ঘাটন-প্রচেষ্টা কোন প্রকারেই কারও ধর্মীবশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা নয়। 


আগেই বলেছি বাল্মীকি তার মহাকাব্য রচনায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে 
পুরোপুরি রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন ; বিশেষ করে ইতিহাসের ক্ষেত্রে । 
সুতরাং ব্যান্ত ও স্থান নামগুল আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই রূপক মানতে হবে, নতুব৷ 
রামায়ণের বাধার্থবোধক বিশেষণাটি ব্যাহত হয়। নামের বৃৎপাত্তগত অর্থ, 


প্রাক-কথ। ১ 
ব বি./রামার়ণের উৎস/৬*-২ 


সংশ্লিষ্ট কাহিনী এবং প্রয়োজনীয় ইংগিত অনুধাবন করে মূল বন্তব্7র সন্ধান 
করতে হবে। 

দশরথের কোশলরাজ্যে অযোধ্য। নামে এক নগরী ছিল। কোশল 
রাজ্যটর এঁতিহাসিক সত্তা আছে বলে অযোধ্যা নামেও একটি ' নগরী ছিল 
এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালে নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হবে। অযোধ্যা শব্দের অর্থ, 
যেখানে যোদ্ধা। নাই অথবা যোদ্ধাদেরও অগম্য স্থান ; উভয়ই হতে পারে । 
সুতরাং অযোধ্য। শব্দ দ্বার! প্রাচীন এমন একটি নগরীকে ইংগিত করা হয়েছে 
যাহা কোশলরাজোর রাজধানী ছিল। বর্তমানের কোন স্থানের নামের 
সাদৃশ্য হেতু সেই স্থানাটকে রামায়ণের অযোধ্যা হিসাবে চিহিত করতে গেলে 
বিদ্রান্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে । 

রামায়ণের কাষাভত্তিক সত্তাকে যত সহজে চেন৷ যায়, তার এরাতহাসিক 
সত্ত৷ ততই দুরৃহ। শব্দ চয়নে প্রচও কুশলতা বিদ্রম ঘটায় পদে পদে। 
তাছাড়া বোঁদক সাহিত্যরীতি অনুসরণে প্রচ্ছন্নত৷ সৃষ্টি করা হয়েছে । যেমন, 
লক্মীর অংশজাতা সীতা শব্দে কীঁশ্রী, রাজ্য্রী, ভাগ্যশ্রী, শন্রাঙ্গী ইত্যাদি 
অনেক কিছু ইংগিত করা যায়। অতএব 'বাঁবধার্থবোধক সীতা শব্দাটর 
সংশ্লিষ্ট কাহনীগুলি প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এক এবং একটিমান্র ব্যা্ত- 
সত্তার কিনা চিন্ত। করতে হবে। 

রামায়ণে কীরষাঁভাত্তক লোকগাথার মেঘ যেমন রাম ও হলরেখ সীত।, 
তেমাঁন খতুচক্লের বাভন্ন নৈসগিক ঘটনাগুলি এবং বাভন্ন পদার্থ ও 
বৈজ্ঞানিক তত্ৃগুলিও মানবিক স্ত্রী-পুরুষের আকার ধারণ করে সাধারণ মানুষের 
মতই ভাবভাঙ্গ প্রকাশ করেছে । এছাড়া বিশ্বজগৎ, ডীন্ভদজগৎ এবং 
জীবজগতের সকল কিছুই মানুষের মত আচরণ করায় রামায়ণের কাহনীগুলিতে 
এত জাঁটলত৷ । 

রামায়ণে অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার যেমন আছে, তেমন ভাবার্থেও 
অনেক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে । 

রামায়ণ নিয়ে আলোচনায় বসতে হলে সংস্কারমুন্ত মনে স্মরণ রাখতে 
হবে বাল্মীকি ছদ্মনামে একজন সবশাস্ত্-বিশারদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
কারণে “পৌলস্ত্য বধ' তথা “রামায়ণ রচনা করোছলেন তংকালীন একটি 
জনাপ্রয় কষিলোকগাথ৷ অবলম্বন করে । 

এমত ধারণার হেতু এই যে বাল্মীক বাভন্ন ভাবে টা হিস 
এই কাব্য 'বাঁবধার্বোধক ৷ উত্তরকাণ্ডে বাল্মীক লবকুশকে অশ্বমেধ যজ্জ- 


১০ রামাগ্নণের উৎস কাঁষ 


প্রাণে রামচন্দ্র সগ্মুখে রামায়ণ গান গাওয়ার প্রাকৃকালে যে উপদেশ 
দিয়েছেন ত৷ অনুসরণ করলে স্পষ্ট হয় যে এই কাব্যর সূঘ ধরে লবকুশকে 
সন্তানের স্বীকৃতি পাইয়ে দেওয়৷ ৷ কার্ষক্ষেত্রে ঘটেছেও তাই । যাই হোক, 
রামায়ণের এীতিহা সিক প্রসঙ্গ স্বতন্রভাবে আলোচনার যোগ্য । 

বর্তমানে এ প্রসঙ্গ পাশ কাটিয়ে রামায়ণের কাঁষাভাত্তক সন্ত। নিযে 
আলোচন। করা হচ্ছে । 





পাদটাক। 


১। “দৃষ্টান্তম্বরূপ রামায়ণ গ্রহণ করা যাক। পতগ্রলি মগধ দেশে পুষ্পমিজজ রাজার রাজত্ব 
সময়ে পাঁণিনির উপর মহাভাষ্ক লিখিয়াছিলেন। শ্রীষুতত রামকুষখ গোপাল ভাগ্ডারকার 
এতিহাসিক প্রমাণে মহাভাম্ব রচনাকাল খ্রীঃ পুঃ ১৫* বর্ষ স্থির করিয়াছেন । মহাঁ- 
ভাঞচের পূর্বে বাল্মীকির রামায়ণ ছিল। এজন্য শ্রীযুক্ত কাশীনাথ তেলাঙ্গ বর্তমান 
রামায়ণ রচনাকাল খ্রীঃ পৃঃ '০* বর্ষ অনুমান করিয়াছেন । উহাতে মেষাদি সংজ্ঞ। 
ও গ্রহ-নক্ষন্্রেরে সম্বন্ধ আছে। মেষাদি সংজ্ঞা আছে বলিয়া জানিতেছি যে, হী; পূঃ 
৫ম শতাব্দীর পরে রামায়ণের বর্তমান আকার হইয়াছে, তৎপূর্বে হয় নাই। এ& 
সময়ের পূর্বে যে রামায়ণ ছিল না, তাহা অবন্ত আমাদের উক্তিতে নিবারিত হইতেছে 
না।”  শ্রীযোগেশচন্ত্র রায় বিগ্ভানিধি প্রণীত “আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ", 


পৃষ্টা ১৬৪ । 


প্রাক-কথা ১৯ 


দ্বিতীয় প্রকরণ 


আদিশ্লোক__ম! নিষাদ 


বাল্মীকি রামায়ণের প্রথম শ্লোক, 
তপঃ সাধ্যায়নরতং তপস্বী বাঞ্ধদাং বরমূ । 
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বালীকির্নিপুঙ্গবমূ ॥ ১ 
(১.১-১) 

অর্থাং, মহ্ষি বালীকি তপোনিরত স্বাধ্যায়-সম্পন্ন বেদবিদাঁদগের অগ্রগণ্য 
মুনিবর নারদকে সম্বোধন করলেন । 

নারদের নিকট বাল্মীকির জিজ্ঞাস্য ছিল সম্প্রাতিকালে লোকে সবগুণে 
বিভঁষিত শ্রেষ্ঠ কে ? 

উত্তরে নারদ রামের পরিচয় তথা জীবন বৃত্তান্ত শোনালেন । 

কথোপকথন শেষে নারদ বিদায় নিলে বাল্মীক শিষ্য ভরদ্বাজকে 
সঙ্গে নিয়ে অবগাহনের উদ্দেশ্যে জাহবীর অদূরে তমসায় উপনীত হয়ে 
ভরদ্বাজকে কলস রেখে বন্ধল দিতে বললেন । বন্ধল নিয়ে তমসার বনে 
(িচরণকালে বাল্মীকি সুরতাসন্ত ক্রৌমিথুন দেখলেন । হেনকালে অদৃশ্য 
ব্যাধ কর্তৃক ক্লোণ্ট নিহত হলে শোকাভিভূত বাল্মীকর কণ্ঠ হতে উদ্গীত 
হল, 

মা নিষাদ প্রাতিষ্ঠাং তবমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
যং ক্রোগামথুনাদেকমবধাঁঃ কামমোহিতম্‌ ॥ ১৫ 

| ( ১.২.১৫ ) 
এই শ্লোকটি আদিশ্লোক হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। যাঁদও এটি 
রামায়ণের প্রথম কাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গের পণ্দশতম শ্লোক । এই শে্লাকের 
প্রচলিত আক্ষরিক অর্থ, 'রে নিষাদ! যেহেতু তুই, এই ক্রোঞ্চমথুনমধ্যে 
কামমোহিত ক্রোণ্কে বধ করিয়াছিস, অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ 
কারার না ।' 


১২ রামায়ণের উৎস কাঁষ 


শেলাক উদৃগীত হওয়ার পর বাল্মীবকি শিষ্াকে বললেন,_“এই চতুষ্পাদ- 
বন্ধ, প্রাতপদে সমানাক্ষর ও বীণালয়-সম্মান্বত বাক্য, শোক সময়ে আমার মুখ 
হইতে নির্গত হইয়াছে, অতএব ইহা লোকই হোক 

অতঃপর অবগাহনাস্তে এই বিষয়ে চিন্ত। করতে করতে বাল্পীকি আশ্রমে 
ফিরলে রহ্গ। উপাশ্থত হন। 

বহ্ধার উপাস্থৃতিতে আত্মমগ্ন বাল্মীকি এ শ্লোক উচ্চারণ করলে রন্গা 
এটি শ্লোক হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে বাল্মীককে এইভাবে রামকথা রচনা 
করার নিদেশ 'দিয়ে বর দিলেন বাল্মীক রামের অতীত, বর্তমান ও ভাবধ্যং 
সকল প্রকাশ্য ও রহস্য তথ্য অবগত হবে । 

এখানে লক্ষণীয় ষে বাল্মীকি প্রথম নারদের নিকট রামকথ। অবগত 
হয়োছলেন। নারদের বিবৃত কাহিননীই উত্তরকাও বাদে বাকি ছয়টি কাণ্ডে 
বাল্ীক বিস্তারিত করেছেন । 

সুতরাং বাল্মীক রামকথার শ্রষ্টী নন। একাট তৎকালীন প্রচলিত 
কাহনী অবলম্বনে বাল্মীকি রামায়ণ রচন৷ করেছিলেন । 

আঁদম্লোকাটর আক্ষারক অর্থ এবং পটভূঁমিক৷ অনুসারে মানতে হয় 
ক্রৌণ্ামিথুনের পুরুষ-ক্রো্ বধের দৃশ্যে মৃহ্যমান বাল্ীকির কণ্ঠ হতে শ্লোকের 
আবির্ভাব ঘটোছল । 

কিন্তু এই শ্লোকটির অন্য অর্থও আছে । 

মা অর্থ লক্ষী । 

নিষাদ, নিষদ এবং নিষাধ সমার্থক, যার অর্থ ধর। হয় পতি । 

সুতরাং, মা নিষাদ শব্দের অর্থ লক্ষমীপতি অর্থাৎ নারায়ণ । 

নার (জল)এ যার অয়ন (শয়ন, আশ্রয়)। সহজ কথায় মেঘ । 

বসুন্ধরার কন্য। সীত। লক্ষমীর অংশজাতা ৷ সীতা অর্থ হলরেখ । 

কাঁষকাজের সার্থকত৷ মেঘের বারিবর্ষণে, বিনা জলে কষিত জাম 
বন্ধ্যা অ-লক্ষী । 

ক্র অর্থ রাক্ষস বিশেষ । 

রক্ষ্‌ (রক্ষা করা) ধাতু নিম্পন্ন রাক্ষস শব্দের অর্থ, যাহা হইতে (ধনাদি) 
রাক্ষত হয় । 

প্রাণ-জগতের সৃষ্টি স্থিত এবং লয়ের মূলে দ্যাবাপৃথবী। ম্থুলভাবে, 
দ্যোঃ অর্থে অস্তরীক্ষের সূর্য এবং পৃথবী অর্থে কর্ষণযোগ্য ভূখও ; এই দুয়ের 
সংযোগ মূলতঃ মানব সমাজের অগ্রগতির উৎস । গ্রীক্ঘকালের প্রচণ্ড দাবদাহ 


আদশ্লোক-_মা নিষাদ ১৩ 


জীব জগতের ধ্বংসের কারণ হয়ে ওঠে । এই অবস্থার নিরসন হয় বর্ষা 
মেঘের আবির্ভাব ঘটলে। আদিশ্লোকে গ্রীষ্মকালীন দ্যাবাপৃথবীকে রহস্যে 
ক্রো্-মিথুন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 
দ্যোঃ এবং পৃথবীকে আঁদিশ্লোকে রাক্ষম অর্থে ধরে ক্লৌ€মিথুন 
বল৷ হয়েছে। সূর্য এবং পরথবী সকল সময়েই মিথুনাবদ্ধ থাকলেও 
দক্ষিণায়নাদির প্রাকৃকালে শ্রীন্ধতুতে সূর্যতেজে ধাঁরত্রী উত্তপ্ত হয়ে উঠে। 
এই তপ্ত অবস্থাকে মহাকাব্যে কামমোহিত বল৷ হয়েছে । 
.. অতএব, আঁদিশ্লোকটির অর্থ দাড়ায়, দ্যাবাপৃথবীর দ্যোঃকে 
আচ্ছাদিত করে লক্ষীপতি তুমি আবির্ভূত হয়ে শাশ্বত প্রাতিষ্ঠালাভ কর। 
এই অর্থে আদিশ্লোকাঁটি মেঘবন্দন৷ । 


বল৷ যায় রামায়ণ মহাকাব্যর এইটি মঙ্গলাচরণ এবং আঁদ্লোকটি 
সমগ্র রামায়ণের বীঁজদ্বরূপ। 


রামকাহিনীর প্রথম বস্তা নারদ, সম্মতিদাত। ব্রহ্মা, রচনাকর্ত বাল্মীকি 
এবং প্রয়োগকত৭ লবকুশ । 

নারদ,_নার (জল) + দ৷ (দেওয়া)_ড কর্ত। যান জল দান করেন । 

অথবা, না (সৃষ্টিকর্তা) র (সংহারকত৭) দ (পালনকর্ত1)। 

উভয় ক্ষেত্রেই ভাবার্থে অস্তরীক্ষ । 

বল্মীক (উইটিবি) শব্দ হতে উদ্ভূত বাল্সীকি অর্থে কাকরহীন ভূখও 
অর্থাৎ আবাদযোগ্য জাম এই ইর্বাগত করা যায় । 

সুতরাং বল৷ যায় বাল্মীক (আবাদযোগ্য ভূখও) একদা নারদের 
(অন্তরীক্ষের) নিকট জানতে চেয়েছিলেন এই বিশ্বে শ্রেষ্ঠ কে? 

উত্তরে রামকথার অবতারণা, অর্থাৎ মেঘের গ্রেষ্ঠত। প্রাতিষ্ঠা কর].। যাঁদ 
মেঘের বারবর্ষণ ন৷ হত তাহলে পৃথিবীও চন্দ্রের মত প্রাণহীন থাকত । 
জলের আবির্ভাবে পঁথবীপৃষ্ঠে প্রাণের 'বকাশ । 

প্রাণ-জগতের শ্রেষ্ঠ জীব মানবজাতির ক্লমাবকাশে আবাদীজমিতে 
কৃষিকাজের ভূমিকা অগ্রগণ্য । 

কৃষিকাজ খতুচক্র তথ। মেঘচক্লের উপর নির্ভরশীল ৷ বধায় আশানু- 
রূপ বর্ষণ না হলে কাঁষকাজ ব্যাহত হয়। অপরাদকে সীতা অর্থাৎ হলকর্ষিত 
জীঁম লক্ষ্মীপ্বরূপ। হিসাবে গণ্য হবে তখনই, যখন রাম অর্থাৎ মেঘদেবত। 


১৪ রামায়ণের উৎস কাষ 


আশাবাদস্বরুপ বারিবর্ষণে সীতাকে সিণ্চিত করবে। 

(দ্যোঃ এবং পৃথবী আদি পিতা ও মাতা । দ্যৌঃ মেঘকে ধারণ করে, 
সুতরাং রাম দ্যোঃ-এর পুত্র । 

পৃথবীর বুকে হলকর্ষণ করলে সীতার আবির্ভাব ঘটে, একারণে সীতা 
বসুদ্ধরা-কন্যা । 

আঁদ পিতামাতার সূত্রে রাম ও সীতা ভাইবোন । কিন্তু বর্াধতুতে 
বারিবর্ষণের সূত্র ধরে উভয়ের মধ্যে সংযোগসাধন না ঘটলে সৃষ্ষি 
স্থিতলাভ করতে পারে না। এক্ষেত্রে এদের সম্পর্ক দীড়ায় স্বামীন্ত্রী। 
যেহেতু রামায়ণে সকল বস্তু এবং তথ্যকে মানবিক স্বরূপে প্রকাশ করা হয়েছে, 
সেকারণে রাম (মেঘদেবতা) এবং সীতার (কীষিশ্রী) মধ্যে দুই ধরণের সম্পর্ক 
আপাতঃদৃষ্টতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। কিন্তু এই দুই সম্পর্ক বিজ্ঞানদৃষ্টিতে 
বিচার করলে প্রকৃত তথ্য উপলান্ধ করতে অসুবিধা হয় না। 

আঁদশ্লোকের সমর্থক রক্ষ। | 

নিরাকার ব্র্ধ সাকার অবস্থায় ব্রঙ্গা । 

সুতরাং বাল্মীকির মেঘবন্দনার মধ্যেই পরবর্তী কার্ষকারণ অর্থাৎ ফসল 
উৎপাদন নিহত রয়েছে । এই কার্যকারণের প্রাত ইংগত দেওয়ার জন্যই 
রক্ষার সম্মতি । 

রামায়ণের প্রয়োগকতণ লবকুশ ৷ 

লব ও কুশ শব্দ দুটির মধ্যেই কৃষিসত্তা অর্থাৎ উদ্ভিদের বীজ হতে 
আবির্ভাবের তথ্য লুকিয়ে রয়েছে । 


নারদের নিকট রামকথ। শোনার পর বালীকি শিষ্য ভরদ্বাজকে নিয়ে 
জাহবীর অদূরে তমসায় গমন করেন। সেখানে বাল্মীক শিষ্কে কলস 
রেখে বঙ্কল দিতে বলেন। তারপর তমসার বনে বিচরণকালে সুরতাসন্ত 
ক্লোণমিথুনের পুরুষ-কৌণ্ের নিধন-দর্শনে শ্লোকের আবির্ভাব । 

এই বিবরণ জ্যোতিবিজ্ঞানের প্রতি ইংগিত দেয় । 

রামায়ণের কালে সূর্য কর্কটরাশিতে এলে শ্রাবণ মাস বর্ষা খতুর প্রথম 
মাস। ক্রোঞমিথুন শব্দটি সূর্যর মিথুনরাশির পুনবসু নক্ষত্র অবস্থান ইংগিত 
করছে। যুগ্ম-তারক৷ পুনবসু নক্ষত্র মিথুনের দ্যোতক । পুন নক্ষতরর 
তারাগ্ুলির সমন্বয়ে কৌণ্ামথুন কপ্পন। কর! যায় । 

সূর্যর এই অবস্থানকাল শ্রীন্ঘধতুর শেষ মাস আষাঢ় । ধরে নেওয়৷ 


আদশ্লোক-ম। নিষাদ ১৫ 


যেতে পারে তিথি অমাবস্যা, এক্ষেব্রেও মিথুন শব্দটি প্রয়োগ করা যায়। 
যেহেতু অমাবস্যায় সূর্য ও চন্দ্র সমসূত্রে থাকে । 

জাহবী অর্থে ছায়াপথ ৷ জাহবীর অদূরে অর্থে ছায়াপথের পূর্বাদিকন্থ 
পুনবসু নক্ষত । 

তমসা শব্দে বৃষ্টিহীন প্রচ গ্রীয়্ে ধ্বংসোন্মখ পাঁরবেশকে বুঝানো 
হয়েছে। শ্রীগ্মধতুর শেষে জলাশয় শুকিয়ে যায়, নদীর বৃকে বালির চর 
জেগে ওঠে, বায়ুপ্রবাহ ও ভূ-পৃষ্ঠ রুক্ষ ও তপ্ত, জলাভাবে উীত্তদাদি শ্রীদ্রষ্ট 
ও মৃতপ্রায়, জীবজগৎ তৃষ্ণার্ত ও ক্লান্ত, আকাশের রং তাম্রবণ । 

এই ধ্বংসোম্মখ পাঁরশ্থিতিতে বাল্মীক বিচরণ করার কালে পুরুষ 
ক্রৌণ্চ নিহত হয়। 

নিহারিকাপ্রবহ হতে সূর্যর সৃষ্ট, একারণে দ্বিজ। সূর্যরাশ্ম বিশাল 
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বিশ্বে প্রসারিত, সুতরাং বিস্তুতপক্ষ । গ্রীষ্মের আকাশের রং তামবর্ণ, 
অতএব তাম্নশীর্ষ। 

ক্লৌ্ অর্থাৎ কৌচবকের মিথুনকাল গ্রীক্মতুর শেষে ও বর্যার প্রথমে । 

সুতরাং ক্রো্চবধ অর্থে গ্রীঙ্গের শেষে প্রথম আবির্ভূত মেঘ দ্বার সূর্যর 
আচ্ছাদন । 

সূর্য আড়াল হলেও ভূপৃষ্ঠ হতে তখনও তাপ বিকিরণ হয় । একারণে 
ক্রোণ্ঠের শোকে ক্লৌণ্ঠীর অস্থিরতা প্রকাশ করা । 

তাণ্রশীর্ষ বিস্তৃতপক্ষ দ্বি্জ পুরুষ ক্রৌণ গ্রীষ্মকালীন সূর্যর প্রতীক । 

জ্যোতিবিজ্ঞান দৃষ্টতে বাল্মীকিকে ব্রদ্মহদয় নক্ষত্র ধরা যায় ।১ 

অণৃশ্য ব্যাধ শব্দ সেক্ষেত্রে লুৰ্ধক তারাকে ইংাঁগত করে । 

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আদিখ্লোকের আঁবর্ভাবের পটভূমিকাটি চিত্ত করলে 
্রীক্মকালীন পরিবেশে বৃষ্টির কামনায় মেঘবন্দনার স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়। 

যেহেতু রামায়ণে মেঘদৈবত রাম ও কৃঁষশ্লী সীতার সকল টার্ন 
আলোচিত হবে. সেকারণে বর্ধাধাতুর প্রাকৃকালে মেঘবন্দন।৷ করে মঙ্গলাচরণ 
করা হয়েছে । 


আদিশ্লোকের মধ্যে সংগীত বিজ্ঞানের ইধাগত রয়েছে । 
বাল্মীকি বারংবার স্মরণ কারিয়ে দিয়েছেন বাবধ-অর্থবহ এই কাব্য 
বীণাতন্ত্রীলয়ে সংগীত শান্ত্রানুসারে পঠিত ও গীত হবে। 
পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণোস্ত্রী ভরাম্বতমূ্‌ । 
জাতিভিঃ সপ্ত ভিযুন্তং তন্ত্রীলয়সমন্বতম্‌ ॥ ৮ 
রসৈঃ শূঙ্গারকরুণহাস্যরোদ্রভয়ানকৈঃ | 
বীরাঁদভী রসৈরুন্তং কাবামেতদগায়তাম্‌ ॥ ৯ 
(১. ৪. ৮-৯) 
অর্থাৎ, এই কাব্য পাঠ ও গানে মধুর, দ্বুত, মধ্য ও বিলম্বিতরূপে 
ভ্রিবিধ-প্রমাণ-সংযুন্ত ষড়জ ও মধ্যম প্রভাতি সপ্তপ্বর-সংযুন্ত, বীণালয়াবশুদ্ধ 
এবং শূঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীর প্রভাতি সমুদয় রসসংযুন্ত । 
উপরোন্ত শ্লোক হতে সুস্পষ্ট যে রামায়ণের কালে সংগীতের ক্ষেত্রে 
স্থান, লয়, মূঙ্ছনা, জাতি, স্বর প্রস্ভৃতির বিশেষ প্রচলন ছিল। কিন্তু দেখা 
যায় রামায়ণে বাল্লীকি কোথাও 'রাগ' শব্দটি ব্যবহার করেননি । সুতরাং 
বলা যায় তখন 'রাগ' শব্দটির প্রচলন হয়নি, কিন্তু যে কার্ষকারণ হতে 'রাগ' 


আ'দশ্লোক_ মা নিষাদ রি 
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শব্দটর উদ্ভব, সেই কার্ষকারণ অবশ্যই বর্তমান ছিল। 

পাঁওতগণের মতে খ্‌ঃ পৃঃ ৬০০-৫০০ অন্দে সংগীতের ক্ষেত্রে চারাঁট 
ধারা বা সম্প্রদায় ছিল। 

(১) রক্ষা বা বঙ্মাভরত সম্প্রদায়, 

(২) গন্ধব নারদ সম্প্রদায়, 

(৩) মুনি ভরত সম্প্রদায়, 

(8) নাঁন্দকেশ্বর সম্প্রদায় । 

কেউ কেউ রক্ষাভরত ও মুনি ভরত টিটি পারবি নূলি 
এবং তাদের মতে সম্প্রদায় চারটি নয়, তিনটি । 

একথা স্বীকৃত যে নারদ, ভরত প্রভাতি নামগুলি গোন্রনাম হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়েছে পরবর্তীকালে কয়েক শতাব্দী পর্য্ত। 

ভরত বাল্মীকির সহসময়ী | 

আদিশ্লোকের পশ্চাদৃপটে দেখা যায় নারদ প্রথম রামকথা ব্যস্ত করেন । 
তারপর বাল্মীকর ক্োগবধ দর্শন ও শ্লোকের আবির্ভাব । পরে অবচেতন 
ভাবে ব্রক্গার সম্মুখে এ শ্লোক উদ্‌গীত হলে রক্ষা এটি সমর্থন করে রামায়ণ 
রচনার নির্দেশ দেন। 

এখানে নারদ, ব্ল্ধা ও বাল্মীকি-শিষ্য ভরদ্বাজ নামগুলি প্রাচীন 
ভারতের সংগীতশাস্ত্র প্রবর্তকগণের প্রাতি ইংগিত রাখছে। 

ব্ুদধা বোঁদক সংগীতরীতির এবং নারদ লোকিক বা গান্ধবরীতির 
প্রবর্তক । নারদের রামকথাকে ধরে নেওয়া যায় তৎকালীন কৃষাভত্তক 
কোন প্রাচীন লোকসংগীতের মাজত রূপ। 

নারদ লোকসংগীতের সুর ইত্যাদি মাজিত করে মার্গসংগীত পর্যায়ে 
উন্নীত করেছিলেন ৷ নারদ বীণাযস্ত্রেরও উত্তাবক । 

বাল্মীকর শিষ্যর নাম ভরদ্বাজ । 

ভরত + জন্-ড কর্ত; ভরদ্বাজ অর্থে ভরতের পুত্ন। শিষ্য সকল 
সময়েই পু্রস্থানীয় । সুতরাং শিষ্য ভরদ্বাজের গুরু অবশ্যই ভরত । 
বাল্মীক ও ভরত সমার্থক; ক্ষেত । কুশলব গান্ধব সংগীত তত্তে পারদর্শা 
[ছল । ূ | 

তৌ তু গাঙ্ধবতত্ৃজ্ঞে৷ দ্ছানমূচ্ছনকোবিদো । 
ভ্রাতরো স্বরসম্পন্নো গন্ধর্বাবিব রূপিণো ॥ ১০ 
(১ ৪. ১০) 
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কুশলব বাল্মীকি আশ্রমে লালিত পালিত হয়েছে । তাদের রামায়ণ 
শিক্ষাও বাল্মীকর নিকট ৷ সুতরাং বাল্মীক অবশ্যই সংগীতে বিশেষতঃ 
গান্ধবরীতিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । মনে হয়, বাল্মীক তার রামায়ণ 
গানে নারদীয় ও বোদক উভয় সংগীত ধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে 
সংগীত বিজ্ঞানের সংস্কার সাধন করোছলেন । এরই ইংগিত দেওয়া হয়েছে 
নারদের রামকথা কথনে, বাল্মীকির সুরারোপিত কাব্যছন্দের উদ্ভাবনে এবং 
ব্ন্মার স্বীকৃতিদান ঘটনায়। 

বহ্ধা জানতেন ন৷ শ্লোকের আবিভাবের পৃবৰঘটনা । অথচ গ্লোকাঁটর 
স্বীকৃতিদান করে এভাবে রামের চরিত্র বর্ণনের জন্য বাল্মীকিকে নির্দেশ 
দিলেন । অতএব শ্লোকাঁটর শব্দাথ এবং স্বর সংস্থান মেঘবন্দনার স্বর্প 
সুস্প্ণ করে তুলেছিল, এই কারণেই ব্র্ধা রামকথা অর্থাৎ কীষাভাত্তক 
লোকসংগীতের পরিমাজিত গ্রন্থনার (নির্দেশ দিয়োছলেন । রামকথা শোনার 
পর বাল্ীক শিষ্য ভরদ্বাজকে সংগে নিয়ে জাহবীর অদূরে তমসায় 
[গয়োছিলেন অবগাহন কারণে । ভরদ্বাজের সংগে ছিল কলস। বাল্মীক 
শিষ্কে কলস রেখে বন্ধল দিতে বললেন । বন্ধল হাতে নিয়ে বিচরণের 
কালে ক্লোণ্বধ দর্শন। 

অবগাহন অর্থে প্লান। কিন্তু কোন কিছুর গভীরে প্রবেশ করা অথবা 
কোন 'চস্তায় আত্মমগ্ন হওয়া অবগাহন শব্দে প্রকাশ কর যায় । 


কলস-কল (মধুরাস্ফুট ধ্বান)_শো +ড কর্তৃ। 

কলস শব্দ দ্বারা মৃদূংগ, খোল প্রভাতি মৃত্তিকাধার জাতীয় বাদ্যযন্ত্রকে 
বুঝানো যায় । 

বন্ধল-বল্‌ (আস্তরণ কর।)+ কল; বৃক্ষত্বক। 

বাণার প্রতিশব্দ বল্পকী । 

বল্লকী-বল্‌ আস্তরণ করা)+ ণকৃ কতৃ+ ঈপ্‌। 

উভয় শব্দ আস্তরণ কর।' শব্জাত বিধায় রহস্য সৃষ্টর কারণে অব- 
গাহন ও কলস শব্দের সংগে সামঞ্জস্য বেখে 'বন্ধল' শব্দটি রূৃপকার্থে ব্যবহার 
করা হয়েছে । তারযক্ত্র মূলতঃ বৃক্ষত্বক দিয়ে তৈরী হয় 

জাহনবী, তমসা, ক্ৌ%-মিথুন, অকর্দমতীর্থ প্রভৃতি শব্দ দ্বার কাহিনীতে 
গ্রীষ্মকালীন প্রাকৃতিক পাঁরবেশ সৃষ্ট করে মেঘবন্দনার সময়কালকে যেমন 
নির্দেশ করা৷ হয়েছে, তেমনি কলস, বঙ্কল, অবগাহন শব্দ দ্বারা সংগীত তথ্য 
সুচিহিত। 


আপদশ্লোক_ম৷ নিষাদ ১৯ 


দেখা যায় বাল্সীকির রামায়ণ রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বহু অর্থবহ এই 
গীঁতিকাব্য অবলম্বন করে চারণের ছদ্মবেশে সীতার গর্ভজাত কুশ ও লবকে 
তাদের পিতা রাজা রামচন্দ্র সম্মুখ উপস্থাপিত করা । এই উদ্দেশ্যে 
বিষয়বস্তু হিসাবে লোকসংগীতের রামকথাটির নব-বূপায়ন সম্পর্কে বাল্মীকি 
[চিন্তা করোছলেন। 

গান্ধব-সংগীঁত বিশেষজ্ঞ বাল্পীকি প্রথমে মৃদংগ জাতীয় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে 
মেঘবন্দনার নতুন সুর সৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। কিন্তু মনঃপুত না হওয়ায় 
তারযন্ত্রের শরণাপন হন । 

মেঘবন্দনার উপযুক্ত কাল গ্রীক্ষধতুর শেষ পর্যায়ে ; যখন মানুষ তথা 
জীবজগৎ মেঘ সমাগম ও বারিবর্ষণ ব্যাকুলভাবে কামনা করে। সংগীতের 
ভাব ও সুর (পরবর্তা কালে অর্থাৎ বর্তমান সময়ে যাকে 'রাগ' বলা হয়) 
খতু তথা সময়কাল আশ্রত। সুতরাং বাল্মীক তৎকালীন প্রচালত 
মেঘবন্দনা তথা মেঘগ্গাঁতির সুরে বিবর্তন সাধনের চিত্ত ভাবনার কালে 
কলসজাতীয় বাদ্যযন্ত্র বর্জন করে তারযন্ত্র অবলম্বন করেছিলেন । 

এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হল গ্লোকের আবির্ভাব । 


ক্রোণ্চবধ প্রসংগে শূঙ্গার, বীভৎস, করুণ ও রৌদ্র রসের অবতারণা কর 
হয়েছে । এই বসগুলির আশ্রিত স্বর যথারুমে মধ্যম, নিষধ, ষড়জ এবং, 
ধেবত। এই চারটি স্বরের আদ্যাক্ষর নিয়ে আঁদশ্লোকের প্রথম শব্দ 
_ম! নিষাদ। মা শব্দটি স্বতন্ত্র রাখার হেতু মধ্যম বাদী বা গ্রহস্বর । নিষাদ 
শব্দের 'দ' অক্ষর ইংগিত করছে ধৈবত বাঁজত। 

এই চারটি স্বরের উপর 1ভাত্তি করে প্রাচীনকালে “মেঘরাগ' জাতীয় 
মেঘবন্দনা গাওয়া 'বাঁচন্র নয়। সেক্ষেত্রে বাদী মা (মধ্যম), সম্বাদী ষ (ষড়জ), 
ওড়বষাড়ব জাতি, ধ (বত) বজিত । ধুবপদ ।২ পাওতগণের মতে চার 
স্বরের রাগ অনার্ধ সংগীতের পর্যায়ে পড়ে ।5 

বর্তমান কালের মেঘ তথা বরা আঁশ্রত মেঘরাগের প্রাচীন উল্লেখ 
একাদশ-দ্বাদশ খৃষ্টানদের আগে পাওয়া যায় না। কিন্তু মল্লার বা মল্লহার 
বা মলহার রাগের অস্তিত্ব পণ্চম-সপ্তম থৃষ্টাব্দে ছিল । 

দেশজ রাগগুল কোন বিশেষ চ্ছান ব৷ গোষ্ঠীকে নির্দেশ করে। 
সেক্ষেত্রে মল্লার টশজ রাগ মল্লজাতি অথব৷ প্রাচীন মলদ দেশের সঙ্গে 
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সম্পর্বযুস্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয় । গঙ্গার দক্ষিণে মলদরাজ্য এবং সেই 
অণ্ুলে মল্লগণের বসবাস উভয়ই ইতিহাস-সিন্ধ । 

খুউটপূরধ ৩য়-২য় শতকে রাঁচত জাতক কাহিনীর মংস্য জাতকে 
(নং ৭৫) মেঘবর্ষণের উদ্দেশ্যে গীত মেঘগাঁতির উল্লেখ আছে । জাতকে 
'রাগ' শব্দের উল্লেখ নাই; কিন্তু মেঘবর্ধণের উদ্দেশ্যে যে বিশেষ ধরণের 
সংগীত ছিল তার সুস্পষ্ট ইংগিত পাই । রামায়ণে সংগীত-তত্বের উল্লেখ 
অনুসরণ করে পাঁওতগণ এই মহাকাব্য রচনার সময়কাল নির্ধারণ করেছেন 
খ্‌ঃ পৃঃ চতুর্থ শতক। সুতরাং খঃ পৃঃ চতুর্থ শতকে রামায়ণের কালে 
মেঘবন্দনা সংশ্লিষ্ট চারটি স্বর আশ্রত মেঘগীতির আম্তত্ব অন্-আর্ কোন 
সম্প্রদায়, বিশেষ করে কৃষিনির্ভরশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান ছিল এই কথা 
সহজেই অনুমান করা যায়। 

সুতরাং আঁদশ্লোকের' মধো অন্তনিহিত সংগীত-তত্তের ইংগিত অনুসরণ 
করে শ্লোকটির কৃষিসত্তা স্বীকার করতে হয় । 


উপরোন্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মনে হয় না আঁদকাঁব অবগাহনের 
উদ্দেশ্যে তমস। নামক নদীতীরে বন্কল হাতে বিচরণকালে কামমোহিত ক্লৌ- 
মিথুনের ক্রোণকে নিহত হতে দেখোঁছলেন। 

আঁদশ্লোকাঁটি বাবধার্থবহ । এর মধ্যে নব উদ্ভাবিত ছন্দ, পার- 
মাজত স্বর-সংযোজন এবং মহাকাব্যর মূল বন্তব্য বিষয়ের ইংগিত রাখ 
হয়েছে । বর্তমান অর্থভেদ অনুসরণে ক্লৌ্বধ ঘটনাটি মূল কাহিনী হতে 
বাঁচ্ছন্ন মনে হবে না। 

বালীকি রামকথার প্রষ্টা নন, মনে করি নারদও নন। প্রাচীনতম 
কালের কাঁষজীব মানবগোষ্ঠীর মেঘদেবতার বন্দনায় স্বতঃস্ফর্ত আবেগের 
মধ্য দিয়ে এই কাঁহনী আত্মপ্রকাশ করোছল । সেই রামকথা একান্তভাবে 
মেঘদৈবত রাম ও কৃষিশ্রী সীতাকে অবলম্বন করে । নারদ সেই কাহিনীর 
সুর মার্গ-সংগীতের অন্তভূন্ত করৌছলেন। বাল্মীক তার প্রয়োজনমত 
কাহিনী ও সুর উভয়ই সর্বজনগ্রাহ্য করে 'রামায়ণ' রচনা করেন । 
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তৃতীয় প্রকরণ 


প্রথম নাম--পৌলস্ত্যবধ 


বাল্মীক মহাকাব্য রচনা করে প্রথমে নামকরণ করোছলেন পৌলস্তাবধ । 
কাব্যং রামায়ণং কৃতয্পং সীতায়াশ্চারতং মহৎ । 
পোঁলস্তাবধ ইত্যেবং চকার চাঁরতব্রতঃ ॥ ৭ 
(১.৪.৭) 

অর্থাং রাম ও সীতার সকল চরিত-সম্বলিত পৌলস্ত্যবধ নামক এই কাব্য 
(লবকুশকে) শিখাইলেন । 

উপরোন্ত শ্লোকটিতে সীতার চরিত একথা স্পষ্$ভাবে বলা আছে, 
কিন্তু রাম শব্দের সঙ্গে অয়ন শব্দটি যুন্ত করায় রহস্য সৃষ্টি হয়েছে । 

অয়ন অর্থ গমন, আশ্রয়, পথ, মার্গ, (জ্যোতিষে) সূর্যর গাতি। 

সূর্যবংশীয় রামকে সূর্য ধরা হলে বলা যায় 'রামায়ণ' শবে সূর্যর অয়নকে 
এই শ্লোকে নির্দেশ করা হয়েছে । পরবতাঁ পাঁরচ্ছেদগুলর আলোচনায় 
প্রমাণ দেওয়া হবে বোঁদক পর্জন্যদেবের মত রামও মেঘবর্ষণ দেবত৷। 

কয়েক শতাব্দীর ধ্যানধারণা অনুসরণে রামকাহিশী আমাদের চিন্তার 
সঙ্গে এমনভাবে জীঁড়য়ে রয়েছে যে 'পৌলস্ত্য' শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে 
লক্ষেশ্বর রাবণের কথা স্মরণে আসে । কিন্তু অগন্তারও একটি নাম 
পোলস্ত । অগন্তার পিতা পুলস্ত্য এবং মাত৷ কর্দমকন্যা হবির্ভ' । 

রামায়ণে (৭. ২) অবশ্য পুলস্তার ওরসে তৃণাবন্দুর কন্যার গর্ভে বিশ্রবার 
জন্মের উল্লেখ আছে । এ কাহনীর বন্ত। অগন্তয স্বয়ং । 

অগস্ত্য একাট নক্ষত্র । কালপুরুষ নক্ষঘ্রের প্রায় ৪৫" (পঁয়তাল্লশ) 
অংশ দক্ষিণে ও ১৫” (পনের) অংশ পূরাদকে এবং লুন্ধক নক্ষত্র প্রায় ৩৬” 
(ছাত্রশ) অংশ দক্ষিণে ও অতাস্প পশ্চিমে অগন্ত্য নক্ষত্র অবন্থান। এই 
নক্ষত্রর পরপারে একটু দূরে ছায়াপথ তথা সুরগঙ্গ ছিন্নবিচ্ছি্ন হয়েছে । 

“সিংহ রাশির ২৩" অংশে সূর্ধ্য থাকিলে যাঁদ সূর্যের সহিত অগস্ত্ের 
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উদয় হয়, তাহা হইলে সিংহ হইতে বিলোমকুমে সপ্তম রাশতে (কুন্ত 
রাশিতে) সূর্ধ্য অস্তগত হইবার সময় অগস্ত্ের উদয় হইবে। বন্ুতঃ সূরধ্য 
যাঁদ শতাঁভষা নক্ষত্রে থাকেন, তাহা হইলেই ঠাহার অস্তগমনের সঙ্গে সঙ্গে 
অগস্তের উদয় হইবে ।»১ 
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রন ঠলরভ ॥, 
ভুনা আহি * 
অব হুর ঝি. 
বিহিত $্‌ 
এস ক হি কী 
ডা সি এটি 
. ক 






“অগস্ত্যের উদয়ে বর্যাকালের আরম্ভ, বোধ করি, ইহা হইতেই অগস্ত্ 
কুন্তসম্ভব হইয়াছেন । কৃত্তিকায় বিষুবন ধারলেও অগস্ত্ের উদয়ের সাহত 
বর্ষারম্ত বললে কোন দোষ হয় না ৮২ 

খুঃ পৃঃ ৪০০০ অন্দে যখন বাসন্তবষুব ছিল মৃগাঁশরা নক্ষত্রে, তখন 
দাঁক্ষণায়নাদি হত উত্তর-ফন্ুনী নক্ষত্রে । দক্ষিণায়নাদি হতে বর্ধাখতু গণন৷ 
করা হয়। 

সুতরাং অতি প্রাচীনকালে সূর্য ও অগন্ত্য নক্ষত্র একত্রে উদয়কালের সঙ্গে 
বর্ধাগমের সম্পর্ক হ্থাঁপত হয়েছে । এই ধারণ কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসম্ত-বিষুব 
অনুষ্ঠানের কালেও অটুট ছিল । 

বর্ধা সমাগমের সঙ্গে অগন্তযর এই সম্পর্ক-সম্বন্ধীয়-ধারণা পরবর্তা আরও 
কিছুকাল মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করবে সেটা এমন কিছু বািঁচত্র নয় । 

রামায়ণের কালে দেখা গেল, বর্ষাখতুর শেষ অধ্যায়ে অগন্ত্য নক্ষত্র 
উদয় হচ্ছে। সুতরাং এই নক্ষত্রর পূর্ব-এঁতিহ্য অবশাই নষ্ট হল। 


২৪ রামায়ণের উৎস কৃষি 


বর্তমানকালে উত্তরায়ণে অর্থাৎ সূর্যর উত্তরদিকে পৃথিকীর অয়নের সময় 
গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ খতুর প্রথমার্ধ পর্যস্ত অগন্ত্য নক্ষত্র দিনের আকাশে সূর্যা- 
লোকে অদৃশ্য থাকে ৷ দক্ষিণা়নের নাঁশথে শরতের দ্বিতীয়ার্ধে, হেমন্ত, 
শীত ও বসম্ত খধতৃতে অগস্ত্য নক্ষত্রকে দক্ষিণ দিগন্তে দেখা যায় । 

বাল্মীকি সূর্যর অয়ন তথা মেঘের গমনাগমনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিতব্য 
কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল একটি লোক-সংগীতকে উপর্জীব্য করে মহাকাব্য 
রচনা করোছিলেন ৷ মহাকাব্য রচনাকালে বর্ষা সমাগমের সঙ্গে অগন্তা নক্ষত্রর 
সম্পর্কহীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করার কারণে প্রথমে কাব্যটির মাম 'পৌলস্তাবধ' 
দয়ে কাব্যের কীষ-চারন্রটি স্পষ্ট করতে চেয়োছলেন। 

কিন্তু পরবর্তাকালে কাব্যরচনা সমাপ্ত করে কাব্যর অন্তানাহত মূল 
এঁতিহাসিক বন্তব্র প্রতি রহস্যে ইংগিত দেওয়ার জন্য, মনে হয় বালমীকি 
মহাকাব্যর নৃতন নামকরণ করেন- রামায়ণ । 

রামায়ণ শব্দাটতে সূর্যর অয়ন তথা মেঘের গমনাগমন যেমন বুঝায়, 
তেমাঁন ব্যন্তি রামের কার্যাবলীকেও ইংগিত করে । 

“পৌলস্তযবধ' শব্দে এই দ্বৈত ইংগিত সুস্পষ্ট ছিল ন|। 


অগস্ত্য সম্পকিত পুরাণ কথা এই প্রসঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন আছে । 
অগস্ত্য বিহ্ধ্য আতক্রম করে দক্ষিণে গিয়ে আর ফেরেননি। কালক্রমে এই 
কাহিনীর বিন্ধ্য, ভারতবর্ষের মধ্যঙ্থলের পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত বিদ্ধ্য পৰতমালার 
সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছে । ফলে অনেকে মনে করেন অগন্ত্য নামক 
জনৈক আর্ধখাঁষ দাক্ষণাত্যে আর্ধসংস্কাতি প্রচারে গিয়ে আর ফেরেনান। 

কিন্তু জ্যোতিষে বিন্ধ্য শব্দে বিষুব বুঝানে। হয় । 

বিন্ধ্য-বিধু (ভেদ করা)+ য (কর্ত) নিপাতন সিদ্ধ । অর্থ, ব্যাধ। 
ভেদক বললেও ব্যকরণগত ভুল হয় না। 

সুদূর অতীতে বাসন্ত-বিধুব হতে শারদ-বিষুব উত্তরায়ণ বা দেবযান 
এবং পরবতাঁ অংশ দক্ষিণায়ন বা পতৃযান হিসাবে গণ্য করা হত । 

সুতরাং মৃগ্গশিরা ও তৎ-প্ববতাঁ নক্ষত্রে বাসম্ত-বিষুব অনুষ্ঠান কালে 
সূর্যর উত্তরায়ণ তথা দেবযান কালে অগস্থ্য নক্ষন্রর উদয় হত। 

পরবর্তীকালে সূর্যর ক্রান্তপথের দুই অয়নের গণনার পাঁরবর্তন ঘটে । 
তখন উত্তরকাষ্ঠা হতে দক্ষিণকাষ্ঠা পর্যন্ত সূর্যপথকে দাঁক্ষণায়ন এবং পরবর্তী 
অংশে উত্তরায়ণ ধরা হল। 


প্রথম নাম--পৌলস্ত্যবধ ২৫ 
বৰ বি./রামায়ণের উৎস/৬*-৪ 


দক্ষিণায়ানাদি পূর্ব-ফলুনী নক্ষত্র প্ববর্তী নক্ষত্রে এলে দাক্ষণায়নাদি 
অর্থাৎ বর্যাখতু গণনা শুরুর অনেক পরে অগস্ত্য নক্ষ্র উদয় হত। 

নক্ষণ স্থির, অয়ন ও বিষুব চলমান । ঘাঁড়র কাটা যোঁদকে চলে সেই 
দিকে অয়ন ও বিষুব এক নক্ষত্র হতে পরবাঁ নক্ষপ্রে পশ্চাদৃগামী হয় । 

সুতরাং সূর্যর দক্ষিণায়নাদির পরে অগন্ত্য নক্ষ্রর উদয় হওয়ার কাহিনী 
তৈরী হল অগস্ত্যর দক্ষিণাদকে গমন । তখন বর্যাখতুর আগমন বার্তার 
ঘোষক হিসাবেও অগন্ত্যর প্রসিদ্ধি লুপ্ত হল। কিন্তু প্ব-সূর হারিয়েও 
অদ্যাবাঁধ কুন্তসন্তব, ঘটোদৃভব, কলশীঘ্ভব ইত্যাদি নামে অগস্ত্য চিহিত হয়ে 
আছে। 

অনুর্পভাবেই দক্ষিণায়নাদর ইংগিত বহন করত বলে অগস্ত্যর 
আরেক নাম হয়েছিল মান । 

মান অর্থ পরিমান । অয়ন নিদে'শিক ছিল বলেই মান নামকরণ । 

রানির আকাশের আঁধপাঁতি বরুণ এবং দিবাভাগের আঁধপাত 'মন্্। 
দিবা ও রান্রর সংযোগ অর্থাৎ সন্ধ্যা বা উষাকালে অগন্ত্য নক্ষত্র উদয়, এই 
কারণে অগস্ত্াকে মিতাববুণের সন্তান বলা হয়েছে। ছায়াপথের পশ্চিমে অগন্তয 
নক্ষত্র অবস্থান। পুরাণে আছে উবশীকে দেখে মিত্র ও বরুণের রেতঃপাত 
হলে সেই রেতঃ কুণ্তে রক্ষা কর হলে বাঁশষ্ঠ ও অগন্ত্যর জন্ম । এই কাহিনীতে 
উ্শী ছায়াপথ, বরুণ কুন্তরাশিস্থ শতাভিষ৷ নক্ষত্র । সূর্যর এক নাম মিনত। 
সুতরাং সূর্য কুন্তরাশিতে শতাভিষ৷ নক্ষত্রে অস্তগত হলে বর্যার প্বে ছায়া- 





পথের পশ্চিম পার্থে অগস্ত্য নক্ষত্র উদয় হত। এই নৈসাঁগক তথ্যের 
[ভাবতে অগস্ত্য নক্ষত্রর ঘটোম্তব ইত্যাদ নামকরণ ও জল্মকাহিনী । 


২৬ রামায়ণের উৎস কৃষি 


অগন্ত্য নক্ষত্র উদয় শতাভষা নক্ষত্র সংশ্লিষ্ঠ কারণে অগন্ত্যর এক নাম 
বারুণি হয়েছে ।৩ 

বেদে অগস্ত্য নক্ষত্রকে 'দিব্যনৌকা বলা হয়েছে ।৪ সমুদ্রচুলুক নামেও 
অগন্তাকে আঁভহিত কর৷ হয়েছে ।' চুলুক অর্থ গ্ষ, কর্দম, গোন্ন প্রবর্তক 
মুনি । 

পুরাণে আছে অগন্ত্য দেবগণের অনুরোধে এক গণ্ষে সমুদ্র শোষণ 
করলে দেবগণ সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত কালকেয় নামক দৈত্যকুলকে বিনাশ 
করেন। 

অগন্ত নক্ষতুর প্বপার্থে ছায়াপথ 'ছিন্নবিচ্ছি্ণ। এই নৈসাঁগিক 
অবস্থার রূপক কাহিনী অগন্তযর এক গণ্ুষে সমুদ্র শোষণ । সমুদ্র শব্দে ছায়।- 
পথ বুঝায়। ( পূর্বপৃষ্ঠার ছাব দ্রষ্টব্য ) 

মনে হয় জহুমুনির এক গণ্ডষে গঙ্গ৷ শোষণ কাহিনীটিও এই নৈসাগিক 
ঘটনার আরেকটি রূপক । 

সেক্ষেত্রে অগন্ত্য এবং জহৃমুনি একই । 

অগন্ত্যর এই বিভিন্ন স্বরূপ সাধারণভাবে সূর্যকাত্তি সংগ্লিষ্ট এই নক্ষত্র 
উদয়ের সঙ্গে বর্ধাথতুর বহুকালের সম্পর্কের তথ্য উদ্‌ঘাঁটিত করছে। 

বাল্মীকর কালে বর্ষ তথা কৃষিকাজের সঙ্গে অগস্ত্য নক্ষত্র উদয়ের 
কোন সম্পর্ক ছিল না। 

একারণে বাজ্মীকি রাচত পোলস্তাবধ তথ রামায়ণে কৃঁষাভাত্তক তথ্যকে 
উপজীব্য করা হয়েছে একথ। দাবা করা যায়। 





প্রথম নাম_ পোলস্তাবধ ২৭ 


চত্থ প্রকরণ 


রাম জন্মকথ। 


রামজন্মর তিনটি স্তর আছে। 

প্রথমতঃ ধষ্যশৃংগ উপাখ্যান, দ্বিতীয়তঃ খষ্যশূংগকে অঙ্গদেশে আনয়ন 
ও শান্তার সঙ্গে বিবাহ এবং তৃতীয়তঃ দশরথের পুন্রেঠী যজ্ঞে খষ্যশৃংগর 
পোরোহত্য এবং সেই যজ্জে দেবগণের অনুরোধে বিষুর দশরথের পু্নরূপে 
জন্মগ্রহণের অঙ্গীকার । এই শ্লিস্তর কাহিনী পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করে মূল 
বন্তব্যে পৌছুতে হবে। 

দশরথ অপুত্রক ছিলেন । পুন্র কামনায় অশ্বমেধ যজ্জ করার বাসন। 
করলে বাঁশঞ প্রমুখ এ বিষয়ে সম্মতি দিয়ে সরযু নদীর উত্তরতীরে যজ্জভূম 
নির্মাণ করার নির্দেশ দেন। অতঃপর দশরথ সৃত মুখে পুরাকাহনী 
জানলেন । সত্যযুগে সনংকুমার দশরথের পুন্রপ্রাপ্ত বিষয়ে খাষিগণের 
নিকট এই কথ। বলেছিলেন । 

কশ্যপের বিভাওক নামে এক পুত্র আছে । তার খষ্যশৃংগ নামে এক 
পু হবে। সে বনে পিতার নিকট পাঁলত ও বধিত হবে। খধষ্যশুংগ 
অনবরত পিতার সঙ্গে থেকে মুখ্য ও গৌণ 'দ্বাবধ ব্রহ্মচর্ষ অনুষ্ঠান করবে, 
অন্য কিছু জানবে না । তার এই চারন্র সমস্ত লোকে প্রসিদ্ধ হবে। এই 
ভাবে আগ্ন ও যশম্বী পিতাকে সেব৷ করে কাল আতিবাহিত করবে । 

কশ্যপ অর্থে বিষ্কু, অরুণ । অরুণ দ্বাদশাদত্যের এক আঁদত্য, মকর 
রাশির সূর্য । শ্রবণা নক্ষত্রর বোদক নাম বিষু। সুতরাং কশ্যপ শব্দে মকর 
রাশির শ্রবণা নক্ষত্র ধরতে হবে। এই নক্ষন্রর সামান্য দক্ষিণে ছায়াপথ 
ছন্নাবাচ্ছিন্ন এবং উত্তরাদিকে এ ছায়াপথের পশ্চিমে কালপুরুষ নক্ষত্র । 

বিভাগক_বিভা (দীপ্তি) সমান্ধত অণ্ক (আশ্রয়, কোষ)। ছায়া- 
পথকে দীপ্তিময় অওক গণ্য কর৷ হয়েছে । 


রাম জন্মকথ। ৯ 


খষ্যশূংগ- শৃংগে শীর্ষে বা মাথায়) যে খষ্য মৃগ অর্থে নক্ষত্র), অর্থাৎ 
মৃগশিরা নক্ষত্র । ৃ 

বিভাওক শব্দে ছায়াপথ সংলগ্ন কালপুরুষ নক্ষত্র ধরে তার প্ৃন্র 
খষ্যশৃংগকে মৃগশিরা নক্ষত্র বললেও ভুল হয় না । 

খুঃ পৃঃ প্রায় চার হাজার বছর আগে মৃগাঁশর। নক্ষত্রে বাসম্তাবযুব 
অনুষ্ঠিত হত । 

“িষ্েদের কালে শরৎ খতুর আরপ্তে সন্ধ্যার পর মৃুগনক্ষত্রের উদয় হলে 
ুদ্রজ্ঞ হত, সম্ভবতঃ অগ্রহায়ণ (মার্গশীর্ষ) পৃিমায় । অথবা মৃগাশিরা নক্ষত্র 
চন্দ্র ও সূর্যর অবস্থান কালে বসন্ত খতুতে চান্দ্রজ্ৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের 
চতুর্দশীতে কলাচন্দ্র দর্শনের পরদিন যজ্ঞ হত ।” 

বালগঙ্গাধর তিলক প্রমাণ দিয়েছেন বৈদিক কালে কালপুরুষ নক্ষত্র 
দুই পদ ও কাঁট দেশের তারকাগুল নিয়ে মৃগনক্ষত্র ধরা হত। পরবর্তীকালে 
শীর্দেশের তিনাট তারাকে মৃগশিরা নামে আখ্যাত কর! হয়েছে । মৃগাঁশরা 
নক্ষত্র সম্পর্কে এই দ্বিবধ চিত্তাধার সুস্পষ্ট করার কারণে “বভাওক' 
শব্দে কালপুরুষ নক্ষত্ত এবং 'খষ্যশূংগ' শব্দে কালপুরুষ নক্ষত্রর শীর্ষদেশ 
ইংগিত করা হয়েছে । 

খষ্যশৃংগ মুখ্য ও গৌণ দ্বিবিধ ব্রহ্ধাচর্য পালন করতেন । আগ্ন ও 
[পিতার সেবা করতেন । 

পুরাকালে বৃষ রাশিতে মৃগশির৷ নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থান কালে বসন্ত 
খতুতে এবং মৃগশির৷ নক্ষত্রে চন্দ্রর অবস্থানে পৃণিমায় শরৎ খতুতে চান্দ্র 
অগ্রহায়ণ মাসে মুখ্য ও গৌণ দ্বিবধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত। আগ্ন অর্থে যজ্ঞ । 
এই যজ্ঞের কারণে খষ্যশূংগ অর্থাৎ মৃগঁশিরা নক্ষত্র বিশেষ লোকথখ্যাত ছল । 
কালপুরুষ নক্ষত্রর উত্তরে ছায়াপথে নিমজ্জিত একাঁট নক্ষত্র নাম আণ্নি। 
মৃগশিরা নক্ষত্র উদয় কালে ছায়াপথ ও আগ্ম নক্ষত্র দৃষ্ট হয় । এজন্য 
বল৷ হয়েছে আগ্ন ও পিতার সেব৷ করতেন । 

সুতরাং সনংকুমার অতীত কালে মৃগশির৷ নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত বাসম্তবিষুব 
অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ব্যস্ত করোছলেন। 

খষ্যশৃংগর এই খ্যাতর কালে অঙ্গদেশে রোমপাদ নামে একজন 
প্রতাপশালী মহাবল রাজা হবেন। সেই রাজার অধর্নবশতঃ সধলোক- 
ভয়াবহ সুদারুণ আতিঘোর অনাবৃষ্ট হবে। রাজা নিজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
কারণে ব্রাঙ্গমণাঁদগের পরামর্শ চাইলে তার! রাজাকে যে কোন উপায়ে বিভাণ্ক- 
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পুত্র খষ্যশূংগকে এনে সুসংকার করে শাস্তা নামী কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার 
প্রস্তাব দেয় । রাজা সেই মত ব্যবস্থা করার জন্য পুরোহিত ও অমাত্যাদগকে 
নিশি দিলে তারা বিভাওকের ভয়ে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে। সকলের 
পরামর্শমত শেষ পর্যন্ত স্থির হয় গণকাগণের সাহায্যে খষ্যশৃংগকে অঙ্গদেশে 
আনা হবে। যথারীতি গাঁণকা নিয়োগ করা হল। বারমুখ্যা বিভাওক 
খাঁষর আশ্রমের নিকট অবস্থান করে খষ্যশুংগের সাক্ষাংলাভের চেষ্টা করবে। 
খষ্যশৃংগ আশ্রমের বেশী দূরে যেতেন না। সে কখনও স্ত্রী, পুরুষ কি নগর 
ব৷ রাস্ট্রজাত অন্যান্য কোন বস্তু দেখে নাই। পরে কোন এক সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে 
সেখানে গিয়ে বরাঙ্গনাকে দেখতে পাবে । পরস্পরের পাঁরচয় 'বাঁনময় 
হওয়ার পর সে খধ্যশূংগকে উত্তম ফল প্রদান ও আলিঙ্গন করে বিভাওকের 
ভয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার আভলাষ করবে । বিদায়কালে ব্রতানুষ্ঠানের 
সময় খষাশৃংগকে আমন্ত্রণ জানাবে । পরাঁদন খষ্যশৃংগ পৃব ঘটনা স্মরণ 
করে যেখানে বারমুখ্যার সংগে সাক্ষাৎ হয়োছল সেখানে গেলে তারা তাকে 
নিয়ে অঙ্গরাজ্যে উপস্থিত হবে । খষাশৃংগর আগমনে সুবৃষ্ট হবে। রাজা 
তাকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে শাস্ত। নামে কন্যার সংগে বিবাহ দেবেন । 


এই কাহিনীতে বিশেষ লক্ষণীয় খষ্যশূংগকে অঙ্গদেশে আনয়নের জন্য 
গাণক। নিয়োগ । এই প্রসঙ্গে গণিকা, বরাঙ্গনা ও বারমুখ্যা তিনাঁট শব্দ 
বাবহার করা হয়েছে, যেগুলি অনুবাদের ক্ষেত্রে বেশ্য। হিসাবে ধর৷ হয়। 

গণিকা- গণক 4 আপ. গণনাকারিনী । গণক অর্থে যারা জ্যোতিষক 
ব্যাপার নির্পন করে । 

বরাঙ্গনা-বরা (শ্রেষ্ঠা) 41 অঙ্গনা । অঙ্গনা অর্থ উত্তরদিগহস্তিনী, কন্যা 
রাশি, অঙ্গনাসংজ্ঞক বৃষ কর্কট বৃশ্চিক মীন ও মকর রাশি। অঙ্গনা শব্দে 
প্রশস্তদেহী বুঝায় । সুতরাং বরাঙ্গনা শব্দে উত্তরাদকের প্রশস্তদেহী কর্কট 
রাশির অশ্লেষা নক্ষত্র ইংগিত গ্রহণ করা যায় । অল্লেষা নক্ষত্র বোদক 
নাম সপ্পরুদ্র । এই নক্ষত্র পুচ্ছ দক্ষিণে অনুরাধ। নক্ষত্র পর্যন্ত প্রসারিত । 

বৃষ রাশির শেষপাদে মৃগাঁশরা নক্ষত্রে বাসস্তাবষুব হলে উত্তরফন্তুশী 
নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন এবং জ্ঞোষ্ঠা নক্ষত্রে শারদবিষুব হয় । অনুরুপভাবে কর্কট 
রাশির শেষ পাদে অশ্লেষ৷ নক্ষত্রে দাক্ষণায়ন হলে কীত্তকা নক্ষত্রে বাসম্ত- 
বিষুব এবং বিশাখা নক্ষত্রে শারদবিষুব হয় । 

বারমুখ্॥। অর্থে বারের (জলের) মুখা। (প্রথমা, আদ্যা)। অর্থাৎ যে 
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নক্ষর্রে দক্ষিণায়নাদি তথা বর্ষার প্রথম মাসের শুরু । গাঁণকা, বরাঙ্গনা এবং 
বারমুখ্য৷ শব্দ তিনাঁট প্রয়োগ করে সাধারণ অর্থে বেশ্যার ইংগিত দেওয়া হলেও 
শব্দগুলির গৃঢ় অর্থ প্রযুস্ত হয়েছে । 

শব্দত্রয়ের অর্থভেদ করলে একথাই পরিষ্কার হয় যে অয়নচলন হেতু 
বাসম্তাবযুব পশ্চাদৃগামী হওয়ার দরুণ দক্ষিণায়ন উত্তরফন্পুনী নক্ষত্র হতে 
অশ্লেষ৷ নক্ষত্রে এসেছে । পাঁওতগণের মতে মৃগগশিরা ও কৃত্তকা নক্ষত্রে 
বাসম্তাবযুব যথাক্রমে খগবেদ ও যজুবেদের কালে অনুষ্ঠিত হত । 


রোমপাদ এবং অঙ্গদেশ শব্দদু'টিও রহস্যপূর্ণ। 


অঙ্গ অর্থ অংশ । সূর্যর ক্লান্তবৃত্ত বারোট সমান অংশ বা রাশিতে 
বিভন্ত। সুতরাং অঙ্গদেশ শব্দে একটি বিশেষ রাশিকে বুঝানো হয়েছে যে 
রাশির আঁধপতি রোমপাদ। রোমপাদ অর্থে পাদদেশে (পায়ে, লেজে) 
যার রোম (লোম) আছে । রাঁশগুলির অন্তর্গত নক্ষত্রগুলির অবস্থান সাদৃশ্য 
মেষ, বৃষ ইত্যাঁদ বাভন্ন নামে চাহুত করা হয়েছে । এই রাশি নামগুলির 
একটি বৃশ্চিক। বৃশ্চিক বা বিছার পাদদেশে অর্থাং লেজে লোম আছে । 
সুতরাং অঙ্গদেশ আঁধপতি রোমপাদ মূলতঃ বৃশ্চিক রাশি । এই রাশির 
অনুরাধা নক্ষত্রটি সাতাঁট তারায় বৃশ্চিক আকৃতি সদৃশ । 


ধষ্যশূংগ অঙ্গদেশে আনীত হলে রোমপাদ তাকে অশ্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে 
শান্তমনে শান্তার সঙ্গে বিবাহ দেন।  অন্তঃপুর অথে পুরের মধ্য্থ পুর, 
শৃদ্ধান্ত । শান্ত অর্থ নিবৃত্ত, বিরত । শান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে শান্ত । অতএব 
ধষ্যশৃূংগ ও শান্তার বিবাহ বলতে জ্যোতিবিদগণের গণনা অনুসারে 'নাঁদষ্ট 
নক্ষত্রে বিষুব স্থিরীকৃত । 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শাস্তাকে দশরথ-কন্যাও বলা হয়েছে । 
কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই শান্তার মাতার উল্লেখ নাই । শান্তার সঙ্গে রোমপাদ 
এবং দশরথ উভয়ের পিতৃত্ব জাঁড়য়ে থাকায় মনে হয় বাসম্তাবষুব কৃত্তকা 
নক্ষত্রে এবং শারদাবষুব বিশাখা নক্ষত্রে ছিল এই ইংগিত করা হয়েছে । 
কৃত্তিকা ও বিশাখা উভয় নক্ষত্রই যথাক্রমে মেষ ও বৃষ এবং বৃশ্চিক ও তুলা 
রাশিতে বিভন্তু । 


অতএব থধ্যশৃংগর দ্বিতীয় কাহিনীর বিশ্লেষণ অনুসরণে বলা যায় 
যজুবেদ কালের কোনও এক সময়ে অয়নচলনের ভিত্তিতে জ্যোতি বিজ্ঞানের 
গণনার সংশোধন করা হয়োছল । 
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এবার তৃতীয় কাহিনী । 

সৃত সুমন্ত্র দশরথকে আরও জানালো যে সত্যযুগে সনৎকুমার বলে- 
ছিলেন যে ইক্ষাকুবংশে দশরথ নামে রাজা হবে। তার মহাভাগ্যবত্তী শাস্ত৷ নামে 
কন্যা হবে। অঙ্গরাজের সঙ্গে তার সখ্যতা থাকবে । অঙ্গরাজপুর্র রোমপাদ 
নামে বিখ্যাত হবে। দশরথ তার বংশবৃদ্ধির কারণে যজ্তর জন্য রোমপাদর 
নিকট শান্তা সহ খষ্াশৃংগকে প্রার্থনা করবে । রোমপাদ শান্ত। ও খধষ্যশৃংগকে 
প্রদান করবে । দশরথ খষ্যশূংগর পৌরোহিত্যে যজ্ঞ করে চারাঁট পুন্র সন্তান 
লাভ করবে । সেইমত দশরথ শান্তা ও খষ্যশৃংগকে নিজ দেশে এনে অন্তঃ- 
পুরে নিয়ে গিয়ে যথাবিহত পৃজ৷ করলেন । শান্তারা বশেষভাবে সমাধৃত 
হয়ে সেখানে পরম সুখে থাকল ।২ অতঃপর বহুকাল অতীত হওয়ার পর 
একদা বসন্তকালে দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ করার আভলাষ হল। খষ্/শৃংগকে 
বংশবৃদ্ধর নামত্ত পুরী যজ্ঞ করতে নিয়োগ করলে খাঁষ সরযু নদীর উত্তর- 
তারে ষজ্জভুমি নিমাণের আদেশ দিলেন । এখানে উল্লেখ থাকে যে সৃত মুখে 
সনৎকুমার বিবৃত পুরাকাহনী শোনার আগেই দশরথ বাঁসষ্ঠকে পৌরোহিত্যে 
বরণ করে অশ্বমেধ যজ্ঞর জন্য সরযুর উত্তরতীরে যজ্জভূমি প্রস্তুতের 
নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন দশরথ সুমন্ত্রকে গাঠিয়ে সুষন্দ্, বামদেব, 
জাবালি, কাশ্যপ এবং পুরোহত বাঁসষ্ঠ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের সমবেত করে 
তার আভলাষ ব্যস্ত করলে সকলেই সম্মতিদান করলেন। পুনরায় 
বসম্তকালের আগমনে সংবৎসর পর্ণ হল। 

এবার দশরথ বাঁসষ্ঠর উপর যজ্ঞভার ন্যস্ত করলেন । বাঁসষ্ঠও সেই মত 
ব্যবন্থাদির নির্দেশ দিলেন । সকল আয়োজন সমাপ্ত হলে খধ্যশৃংগর সম্মতি 
নিয়ে দশরথ যক্ঞস্থলের জন্য নির্গত হলেন। অনস্তর সংবৎসর পূর্ণ ও অশ্ব 
প্রত্যাগত হলে সরযূনদীর উত্তরতীরে যজ্ঞ আরন্ত হল। যজ্ঞ সমাধা হলে 
দশরথ তার কুলবৃদ্ধির জন্য খষ্যশৃংগকে অনুরোধ করলেন । খধ্শৃংগ কষ্প- 
সৃত্রোন্ত িধানানুসারে অথববেদোস্ত মন্তরদ্ধার৷ পুন্লেঠী যন্ঞ শুরু করলেন । সেই 
যজ্ঞে সমবেত দেবতাগণ লোককত প্রদ্ধাকে রাবণের অত্যাচার হতে ঘ্রিলোককে 
রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান। রব্রক্জার বরে রাবণ দেব, 
গন্ধব, যক্ষ ও রাক্ষসগণের অবধ্য। বর প্রার্থনা কালে রাবণ মানুষকে তুচ্ছ 
জ্ঞান করে তার উল্লেখ করে নাই । সুতরাং মানুষ কেবল তাকে বধ করতে 
সক্ষম হবে । ইতিমধ্যে গরুড়পৃষ্ঠে আরূঢ হয়ে বিষণ সেখানে উপস্থিত হলে 
দেবতার তাকে রাবণ বধের জন্য নিজের আত্মাকে চতুর্ধা করে রাজা দশরথের 
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হা, শ্রী ও কীতিসদৃশী তিন ভার্যাতে পুনুরূপে জন্ম গ্রহণ করতে অনুরোধ 
করলেন ৷ বিষণ নারায়ণ মনুষ্যদেহ ধারণ করে রাবণ বধে কৃতসংকপ্প হলেন । 
অনন্তর দশরথের পুনেঠী-যন্জ্ীয় আগ্রকুও হতে মহান এক প্রাণী 
আবিভতি হয়ে দশরথকে যজ্ঞফল প্রদান করে বললেন,_এই দেবানিমিত 
পায়স ভক্ষণ কর' বলে ভার্ধাগণকে দিলে তারা গর্ভ ধারণ করবে । দশরথ 
সেই পায়সের অর্ধাংশ কৌসল্যাকে, বাকি অর্ধাংশর চার ভাগের এক ভাগ 
সুমিন্রাকে ও দুই ভাগ কৈকেয়ীকে দিয়ে অবশিষ্ণ একভাগ পুনরায় সুমিত্রাকে 
দিলেন । দশরথের ভার্যাগণ সেই পায়স খেয়ে গর্ভধারণ করলেন । 
ততে৷ যজ্ঞে সমান্তে তু খতুনাং ষট সমত্যয়ুঃ। 
ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চেত্রে নাবমিকে তিথো ॥ ৮ 
নক্ষব্রেহদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পণসু । 
গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাকৃপতাবন্দুনা সহ ॥ ৯ 
সঃ সঃ সৎ সং সং সং 
পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ । 
সার্পে জাতো তু সৌমন্ত্রী কুলীরেহভ্যুদিতে রবৌ ॥ ১৫ 
১. ১৯. ৮-৯১ ১৮ 
যজ্ঞ সমাপনের পর ষষ্ঠ খতৃতে চৈত্রমাসে নবমী তিথিতে, পুনবসু 
নক্ষত্র, কর্কট লগ্নে কৌসল্যার পুত্র রাম জন্মগ্রহণ করল । রামের জন্মকালে 
পণ্গ্রহ খ্রোচ্চস্থানে অর্থাং রবি মেঘ রাশতে, মঙ্গল মকর রাশিতে, শান তুল৷ 
রাশিতে. বৃহস্পাত ও চন্দ্র কর্কট রাশিতে এবং শুরু মীন রাঁশতে বছিল। রাম 
বিষ্র অর্ধাংশ। কৈকেয়ী ভরতকে প্রসব করলেন । ভরত বিষুুর এক 
চতুর্থাংশ । সুমিত্রার গর্ভে লক্ষণ ও শনুঘ জন্ম নিল। এরা উভয়ে বিষ্ণুর 
এক অষ্টমাংশ । ভরত মীন লগ্নে পুষ্/ নক্ষত্রে এবং লক্ষণ ও শনুগ্স রাব 
মেঘ রাশিতে কর্কট লগ্গে ও অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করে । 


এই কাহিনীতে অশ্বমেধ প্রসংগাঁট খুবই জাঁটল। কারথ দশরথ অশ্বমেধ 
যন্ঞ করা মনম্থ করে প্রথমে বাঁসষ্ঠের অনুমতির্ূমে সরযুর উত্তরতীরে যজ্ভাঁম 
নির্মাণের নিশি দেন। তারপর সৃতমুখে সনৎকুমার কথিত পুরাকাহিনী 
শুনে অঙ্গদেশ হতে শান্তা-ধষ্যশূংগকে আনার ব্যবস্থা করেন। খধ্যশূংগর 
আসার পর অনেক কাল আতবাহিত হওয়ার পরে পুনরায় খষ্যশৃংগর অনুমতি- 
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ক্লমে সরযুর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণের আয়োজন করা হয় । অপরাদিকে 
বস্তকালে সংবৎসর পূর্ণ হলে দশরথ বাঁসষ্ঠর উপর যজ্ঞভার অর্পন করলেন । 
এরপর একবছর পূর্ণ হলে ও অশ্ব প্রত্যাগত হলে যজ্ঞ আরগ্ত হল। অশ্বমেধ 
যজ্ঞ সমাধ! হলে পুন্রেচী যজ্ঞ হয় । পুন্রেঠী যজ্ঞ শেষ হওয়ার এক বৎসর 
পরে রাম প্রমুখর জন্ম । কালের ব্যবধানের এই জটিলতাকে আপাততঃ 
বাদ দিয়ে বল৷ যায় দশরথের খষ্যশৃংগকে নিজ দেশে আনয়ন অর্থে তুল৷ 
রাশিতে শারদবিযুব এবং মেঘ-রাশিতে বাসম্ত বিযুবর নিদেশ । দশরথ 
অঙ্গদেশে রোমপাদর সংগে সাত-আট দিন বাস করার পর খষাশৃংগকে পায় । 
একথায় মনে হয় তুল৷ রাশিতে বিশাখা নক্ষত্রে ২১০” দুই শত দশ অংশে 
সপ্তমী বা অষ্টমী তথ গতে শারদ-বিষুব অনুষ্ঠিত হয়েছিল সুদুর অতীতে । 
মনে হয় এই স্মৃতিই বর্তমান সন্ধিপৃজায় রূপায়িত হচ্ছে। 

বিশাখা নক্ষত্র হতে জ্ো্ঠা নক্ষত্র অবাধ যে জ্যোতিস্কপ্রবহ (03101012- 
0105০) বিরাজমান, তাকে সরযু নামে আঁভাঁহত করা হয়েছে । সুতরাং 
সরযুর উত্তরতীর শব্দে এই জ্যেতিষ্ক প্রবহের উত্তরদিগস্থ বা বামাদগস্ছ নক্ষত্রকে 
ইংগিত করা হয়েছে । কাহিনীতে বার বার বলা হয়েছে “সরযবশ্চোত্তরে 
তীরে' ।* সরযু শব্দের অর্থ বায়ু । স্বাঁতি নক্ষত্রর বোদক নাম মবুত্বান অর্থাৎ 
বাসু। সুতরাং 'সরযহশ্চোন্তরে তীরে' শব্দে স্বাতি নক্ষত্রের উত্তরে অর্থাৎ 
প্ববরতী চিত্রা নক্ষত্র বুঝানো যায়। শারদ বিষুব চিত্রা নক্ষত্রে উপনীত 
হওয়ার প্রাকৃ-মুহূর্তে দশরথের অশ্বমেধের তথ৷ পুনেষঠী যক্দ্রের প্রস্তাবনা ৷ 
বাসম্তাবধূব আঁশ্বনী নক্ষতুর শেষাংশে ১৩ -২০' তেরো অংশ কুঁড় কলায় 
অনুষ্ঠিত হলে শারদ বিষুব হবে ১৯৩:-২০' একশত তিরানবই অংশ কুঁড় 
কলায় স্বাতি নক্ষত্রে । এই অংশ হতে চিন্তা নক্ষত্রের শেষাংশে শারদ বিষ্ব 
আসতে যে সময় আঁতবাহিত হয়েছিল তার নির্দেশনার জন্য ধধ্যশৃংগর 
আগমণের পরও বহ্‌কাল অতীত হওয়ার পরে পুনরায় অশ্বমেধ যন্দের 
প্রস্তাবনা ও সূচনা । সুতরাং দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন অর্থে শারদ 
বিষুব চিন্তা নক্ষত্রের শেষ অংশে এবং বাসন্তবধুব আশ্বনী নক্ষত্রের মধ্যদ্থলে 
৬-৪০' ছয় অংশ চাল্লশ কলায় । 

এবার পুত্েষী যজ্ঞ । এই যজ্ঞের ন্যনপক্ষে এক বছর পরে বসম্ত- 
কালে রামের জন্ম । রামের জন্মকালে শূর্য মেষ রাশিতে এবং চন্দ্র কর্কট 
রাশিতে পুনবসু নক্ষত্রে। চন্দ্র এক তিঁথতে প্রায় ১২" বারো অংশ আতন্রম 
করে। সুতরাং প্ৰবর্তাঁ অমাবস্যা হয়েছিল রেবতী নক্ষত্রে। নয় তিথিতে 
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সূর্য আন্দাজ আট অংশ অগ্রবর্তী হয়। ফলে রামের জন্মকালে সূর্যর 
অবস্থান ৬:-৪০ ছয় অংশ চল্লিশ কলায় হওয়া স্বাভাবিক । 

সম্পাতি কাহিনী বিশ্লেষণ করেও এ অংশে বাসন্ত-বিষুব স্থির হয়। 
সুতরাং রামের জন্মকালের সংগে বাসম্তবিষুব জাঁড়য়ে আছে। এজন্য 
ভবিষ্যতে আর কোন প্রসংগে খষ্যশূংগর কথা রামায়ণে ব্যন্ত কর্য হয়নি। 

এই কাঁহনীর দশরথ সংবৎসর | সূর্যবংশীয় দশরথ সূর্যরই প্রতীক । 
সংবৎসর প্রাচীনকালে তিন খতুতে বিভন্ত ছিল; গ্রীন্স, বর্ধা ও হিম (শীত) । 
এই তিন খতৃ দশরথের তিন স্ত্রী যথাক্রমে কৌসল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত । 
চৈত্র হতে আষাঢ় গ্রীন্মধতু কৌসল্য।, শ্রাবণ হতে কার্তিক বর্ষাধত্ব কৈকেয়ী 
এবং অগ্রহায়ণ হতে ফান্ধুন হিমখতু সুমিত্রা। যেহেতু প্রাণ-জগতে বর্ষ। 
শ্রেষ্ঠ খতু, সেকারণে রামায়ণে কৈকেয়ী দশরথের আঁতি আদরণীয়া, কিন্তু 
বাসম্ত-বিষুবতে মূল যজ্ঞ অনুষ্ঠিতব্য বিধায় এবং সম্ভবতঃ নববর্ষ গণনার বিধান. 
হেতু কৌসল্য প্রধানা মহিষী। সুসম বর্যার কল্যাণে ফসলপ্রাপ্তি শ্থিরীকৃত 


৩৬ রামায়ণের উৎস কাঁষ 


এবং হিমখতু সাধারণের পক্ষে কষ্টদায়ক কারণে সুমিত প্রায় উপ্পোক্ষিতা। 

বিষ্কুর মানবদেহ ধারণ প্রসংগে কৌসল্যাকে তু, কৈকেয়ীকে শ্রী এবং 
সুমন্রাকে কীঁতি বল৷ হয়েছে। 

হী অর্থ লজ্জা, তরী । হী তথা হুং দুর্গাবাচক আতম্বকার বীজমন্ত্র। 
প্রাচীনকালে বাসম্তবিষুবতে রুদ্রষজ্ঞ হত । রুদ্রের শাস্তি বুদ্রাণী (দুর্গা, আঁম্বকা)। 
সুতরাং যে খতুতে রুদ্রযজ্ঞের যন্জাগ্পীকে আরাধনা করা হয় সেই খতুকে হী 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে । 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সুদুরতম বৈদিককালে মুগশির৷ নক্ষত্র 
বাসন্তবিধুব হত। সেই কালকে নিয়ে খষ্যশুংগ কাহিনীর নির্দেশনা । 
পরবততাঁকালে বাসম্তবিষুব পাঁছয়ে গিয়েছে রোহিনী, তারপর কীন্তক। নক্ষঘ্ে । 
পাঁরশেষে রামের জন্মকালে আশ্বনী নক্ষত্রে । 

কৌসল্যা,_ কোসল 4 অপত্যার্থে+ আপ্‌ । কোসল,. কু (পৃথিবী) 
_সল্‌ (গমন করা)7+অন্‌ কর্ত। পুঁথিবীতে গমনকারী। অতএব 
কৌসল্য। শবে গ্রীক্মধতুর প্রচ তাপকে রৃপকে নির্দেশ করা যায়, কারণ 
সূর্ধতাপ পরথবীপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে। গ্রীক্ম খতুর প্রচণ্ড তাপে বায়ুমণগ্লে 
গভীর নিয়চাপের সৃষ্টি হওয়ার দরুণই আগামীতে বর্ধার আগমণ । 

শ্রী অর্থ লক্ষী । 

কৈকেমী,_কেকয় + ফ অপত্যার্থে1ঈপ্‌। কেকয়,কে (মস্তক) ক 
(জল) য় (যুস্ত) অর্থাৎ মন্তকে জল সমন্বিত; বর্যাধতুর দৌতক । বর্যাখতৃতে 
আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে । বৃষ্টর দরুন ধারত্রী শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠে । 
একারণে লক্ষ্মী, সম্পদদাত্রী ৷ 

বর্ষার কল্যাণে প্রাণ-জগতের শ্রীবৃদ্ধি | ক খতুর মধ্যে বর্ষ৷ শ্রেষ্ঠ; 
সংবংসরের আদরণীয় অংশ। 

কীতি অর্থও লক্ষী । যশঃ, খ্যাতি। 

সুমিন্রা,_সু (উত্তম) মিত্র (বন্ধু, সূর্য) আপ । অর্থাৎ কার্যকরী সূর্য- 
তাপ। 

বৃশ্চিক রাশিস্থ আদিত্যর নাম মিত্র, অনুরাধা নক্ষত্র বোদক নাম মিন্র। 
সুতরাং সমতার সঙ্গে হিম খতুর সম্পর্ক পাওয়। যায় । দ্বিতীয়তঃ বর্যাখতুর 
প্রথমার্ধে সুসম বর্ণ এবং হিম খাতুর প্রথমার্ধে কার্যকরী সূর্যতাপ প্রচুর ফসল 
প্রাপ্তির অনুকূল। লক্ষীর রুপান্তর ফসল সম্পদ ৷ সুতরাং দশরথ ও তার 
তিন ভার্যার কোন মানাঁবক সত্বা থাক বা নাই থাক, অন্ততঃ রামের জন্ম 


প্লাম জন্মকথ। ৩৭ 


সংক্রান্ত কাহিনীতে এরা সংবংসর ও তিন খতুর রূপক সত্বা। 

দেবতাগণের অনুরোধে বিষুঃ আপন আত্মা চতুধ1 করে দশরথের 
চারিপুরুরূপে মানবদেহ ধারণ করেছিলেন । দশরথের পুত্রেষঠী যজ্ঞে বিষু গরুড়ে 
আরোহণ করে এসেছিলেন । এর তাৎপর্য হল গরুড় অর্থাং প্রবণা নক্ষত্র 
উত্তরায়ণ। শ্রবণার বোদক নাম বিষুট । ককট রাশিস্থ সূর্য তথ। শ্রাবণ 
মাসের সূর্যর নাম বিষণ । 

ক্ষিরোদসমুদ্র ছায়াপথ ; স্বর্গঙগ৷ও বলা হয়। উত্তরায়ণকালে সূর্য থাকে 
মকরক্ান্তিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উপারভাগে । এসময় সূর্যর তাপে সমুদ্রের জল 
বাস্পে পারণত হয়ে পুঞ্জীভূত মেঘের সৃষ্ট করে । বাসম্তাবধুবতে সূর্য এলে 
দক্ষিণ দিক হতে বাতাস বইতে শুরু হয় । সূর্য যতই দক্ষিণায়নাদির দিকে 
এগোয় এই বাতাসের গতি তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে সমুদ্রজাত পুঞ্জীভূত মেঘ 
টেনে আনে, বর্যাধতু শুরু হয়৷ অনুরুপভাবে শারদবিষুবতে সূর্য এলে 
বাতাসের গতি দক্ষিণমুখী হয় । সূর্ধর গাঁতর সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর গাঁতও বৃদ্ধি 
পায় যার টানে জলশৃন্য মেঘ আবার সমুদ্রগামী হয়। 

এই কাহিনীর বিষণ উত্তরায়ণের সূর্য শুধু নয়, এই মেঘচক্রের প্রাভিভূ। 
বিষুুওর অর্ধাংশে রাম, অর্থাং উত্তরায়ণ হতে দক্ষিণায়ন । এই সময়কালের 
মধ্যে ভূপৃষ্ঠের উধগিগনে মেঘ সঞ্জাত হয় । বিষুটর এক অষ্টমাংশে লক্ষাণ, 
অর্থাৎ দক্ষিণায়নাদি হতে দেড়মাস কাল । এই সময়ে বর্ষাকালে প্রচুর বাঁর- 
বর্ষণ হয়। লক্ষাণ অর্থীচহ। মেঘের স্বরৃপ প্রকাশ পায় বাঁরব্ধণে । 
যেখানে মেঘ, সেখানে বর্ষণ । এজন্য লক্ষণ রামের ছায়াসঙ্গী । 

পরের তিনমাস বিষ্ণুর এক চতুর্থাংশে ভরত । 

ভরত,-ভ (ভরণ করা, ধারণ করা) ধাতু নিস্পন্ন শব্দটির অর্থ ধারণ- 
কারী। ভরত অর্থ ক্ষেত্র । দক্ষিণায়নাঁদতে বর্যাসমাগমে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ু 
মণ্ডল উভয় ক্ষেত্রে জলধারণ ক্ষমত। বৃদ্ধি পায় । কাঁষ-জমির জলধারণ ক্ষমত।- 
হেতু ফসলের শ্রীবৃদ্ধি। এই অবস্থার রূপক নাম ভরত । 

বাকি দেড় মাস বিষ্ণুর এক অন্টমাংশে শলুঘ্ন। শতুকে যিনি হনন 
করেন তিনি শনুঘ। এই সময় বায়ুম্লের আদ্রতা কমে যায় এবং 
ভূ-পৃষ্ঠের জলস্তর নিম্নগামী হয়। শস্যবীজ সুপুষ্ট হয়ে পাঁরপূর্ণতা লাভ 
করে। কৃষিকাজের ফলশ্ুতি পাকা ফসল ঘরে ওঠে। সূর্য তখন ভূ-পৃষ্ঠের 
সমুদ্রের উপরিভাগে মকরক্লান্তিতে। সূর্যতেজে জল বাস্পে পরিণত হয় 
তখন, আগামী বৎসরের বর্ষাকে স্থিরীকৃত করতে । সূর্যর দক্ষিণায়নে বায়ুর 
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গাতি পরিবর্তন হেতু মেঘও দক্ষিণগামী হয়। এই নৈসাগিক ঘটনাকে 
রামায়ণে রামের বনবাসগমন আখ্যা দেওয়। হয়েছে । কৃষিক্ষেত্রের জলধারণ 
ক্ষমতাহেতু চারাগাছের পুষ্ট ও শ্রীবৃদ্ধি। একারণে রামায়ণে রামকে 
বনবাসে পাঠিয়ে ভরতের রাজ্যলাভের বিবরণ। 

রামজন্ম সংক্বান্ত সকল কাহিনীর বিশ্লেষণ করে রামের মেঘদৈবত 
স্বরৃপাঁট সুস্পষ্ঠ হয়ে উঠে। এছাড়া রামায়ণ কালের বাসস্তীবষুব ম্থানাটরও 
নির্দেশ পাওয়। যায়। | 

সম্পাত কাহিনীতে যেমন, এই প্রসঙ্গে খষ্যশৃংগ কাহিনীতে তেমান 
একাধিক কালের বিষুব স্থানের বিবরণ রাখ হয়েছে । শব্দচয়ণে ও স্বভাবাসদ্ধ 
রহস্যসৃষ্টির কারণে বহুঅর্থবহ স্বরূপটির সুযোগ নেওয়া হয়েছে । 





বাম জন্মকথ। ৩৯ 


পঞ্চম প্রকরণ 


রাম নামের উৎস 


রাম শব্দটি সম্পর্কে ডঃ সূকূমার সেন যে বন্তব্য রেখেছেন সেই উদ্ধাতি তুলে 
আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। 

“ভাববাচক 'রাম' শব্দটি_র্লীবালঙ্গ 'রামন্‌' রূপে- প্রাচীন ইরাণ 
এীতহ্যে-আবেস্তার- শাস্তি ও প্রসন্নতার দেবভাব অর্থে পাওয়া যায়। মনে 
হয় 'রাম' এই ব্যান্ত নামট ইরাণী (বা তশ্লিকটস্থ দেশীয়) সুত্রে আমরা 
পেয়েছি । ব্যান্ত নাম হিসাবে 'রাম' প্রথম আমরা পাচ্ছি এতরেয় ব্রান্তণে_ 
'রাম মার্গবেয়' ৷ মার্গবেয় কথাটির কেউ অর্থ বা ব্যুংপাত্তি দেন নি। মনে 
হয় শব্দটি এসেছে গুণ এই স্থাননাম থেকে । ইরাণের আকামেনীয় 
রাজাদের আঁধকারে এই নামে একটি প্রদেশ ছিল এবং সে প্রদেশের রাজ- 
ধানীরও এই নাম ছিল । আবেস্তায় নামাঁট পাই মোউরু (১1০07) রূপে । 
পরে নামটি দাড়ায় মেব (1৮০৮) এম্থানে আরবেরা খোরাসানের রাজধানী 
করোছিল । তিতা সুতরাং মনে হয় ইরাণ ও আশপাশ থেকেই শান্ত 
ও প্রসন্নতার ভাবটি রাম নামকে ঘিরে জমাট বে'ধে এখনে এসোছিল 1৮১ 

“রাম নামটি দুদিক দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। ১। রান্রির মতো, 
মেঘের মতে। রং যার, এমন পুরুষ । ২। শান্ত, বিশ্রাম । **৮৮" প্রথম 
অর্থে রাম' উদ্ভূত প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় রে' ধাতু থেকে, যার থেকে 
সংস্কৃতি এসেছে রামী, রান্রী। দ্বিতীয় অর্থে রাম (রামন্‌) শব্দ এসেছে প্রাচীন 
ইন্দো-ইউরোপীয় 'রেম' (সংস্কৃত রম্‌) ধাতু থেকে, অর্থ আরাম করা ।”২ 

“রাম শব্দের এক অর্থ হল, কালো বড় পাখি, কাক (কোঠক- 
গৃহামু এ) 1৮5 

এতরেয় ব্রাম্তণের 'রাম মার্গবেয়' শব্দের “মার্গবেয় এই বংশ নামাঁট 
এসেছে 'মৃগবা' 'মার্গবা' স্রোলঙ্গ) অথবা 'মৃগব' “মার্গব' পুং লিংগ) থেকে । 


রাম নামের উৎস 8৪০ 


স্্রীলঙ্গ শব্দ দুটির ব্যবহার মেলেনি, তবে পুংলিঙ্গ, দুটি শব্দের ব্যবহার পাওয়া 
গেছে। 'মৃগব' হল লক্ষের মতো এক নিদিষ্ট বৃহৎ সংখ্যা (বৌদ্ধ সংস্কৃতে 
প্রাপ্ত), আর 'মার্গব' হল এক 'মশ্রজাতির নাম (নিষাদ' ও 'অয়োগব' জাতির 
মিশ্রণে ; মনুসংহিতা)।৮* অয়োগব হল শৃদ্র হতে বৈশ্যায় জাত সন্তান ব৷ 
সংকীর্ণ জাতি বিশেষ । (মনুসংহিতা ১০. ১২)। নিষাদ হল ব্রাঞ্মণ হতে 
শৃদ্র কন্যার জাত সন্তান বা জাতি বশেষ। মেনুসংাহতা ১০. ৮)। মার্গব 
শব্দে কৈবর্ত জাতি বুঝায় । (মনুসংহতা ১০. ৩৪)। এরা নৌকর্মজীবী। 

'রাম-_ কৃষ্ণ খেষেদ ১০ ৩৩, সায়ণ) ৷ রাম অর্থ প্রিয় । 

এবার প্রচলিত আভিধানিক অর্থগুলির সংকলন করা যেতে পারে। 
(ক) রা শব্দে বিশ্ব এবং ম শব্দে ঈশ্বর ; রা এর (বিশ্বের) ম (ঈশ্বর), যী 
তৎপুরুষ। (খ) ণিজন্ত রমূ বা রাম রেমণ কর বা রত করান)+ ণ কর্তৃ; 
যান রমার সঙ্গে রমণ করেন, ব৷ যান কার্ষে রত করান। (গ) রমায় 
ইনি এই অর্থে রম লক্ষী)1+ফ। (ঘ) রমৃ(রত হওয়।)+ ঘঞ আধি; 
যাহাতে সকলে রত হয় । (উ) বরুণ, মগ বিশেষ । বিশেষ্য, পুংালঙ্গ । 
উপরোন্ত সকল ক্ষেন্রেই রাম শব্দটি পুংলঙ্গ ; রামঃ । 

রাম শব্দট ক্লীবালঙ্গ হলে রামমৃ, অর্থ হয় বাস্তুকমূৃ, কুষ্ঠম্‌, তমালপত্রম্‌ । 
আর রামঃ শব্দটি ন্রিলিঙ্গ অর্থে মনোজ্ঞ, সিতঃ. আঁসতঃ। আরবী ভাষায় একাঁট 
শব্দ আছে রাম (পুংলিঙ্গ) যার অথ |নক্ষেপকারী । কিন্তু সংস্কৃতে 'রামা', 
শব্দট শ্ত্রীলঙ্গ; অর্থ উৎকৃষ্ট স্ত্রী, হিঙ্গু, নদী, গোরোচনা, গোরক, অশোক । 

আবেস্তার 'রামাহুর' শান্তর দেবতা থধ্বেদের দশম মণ্ডলে 'রামাসুর' । 
প্রথম ক্ষেত্রে দেবতা, অপর ক্ষেত্রে অসুর । থধ্ধেদের রামাসুর পর্জন্যপত্থী 
সীতার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কাবহীন । সুতরাং রামায়ণের রামের সঙ্গে এই 
রামাসুরের কোন সম্পর্কই টানা যায় না। রাম শব্দট বিশেষণ হলে অর্থ 
হয় মনোহর, রমণীয়, শুভ্র, 'রমণম্থান' । 

রাম শব্দটর যত রকমের অর্থ ও ইংগিত পাওয়া যায় তার 1ভত্তিতে 
বলা যায়,_ (১) শব্দটি অবোদক, (২) মিশ্রজাতির প্রাত ইংগিতবহ 
এবং (৩) মেঘ নিদেশক। 

রমায় (কৃিন্ত্রী সীতা, লক্ষ্মী) ইনি, অর্থা ফসল লাভের মূল উৎস 
মেঘবরধণ দেবতা । 

যান রমার সঙ্গে রমণ করেন, অর্থাৎ কষিত জামর সঙ্গে মেঘবর্ধণের 
সংযোগ । 


রাম নামের উৎস ৪১ 
ব. বি/রামায়ণের উৎস/৬০-৬ 


যান কার্ধে রত করান, এই অর্থে মেঘের আগমনে বর্যাধতু মানুষকে 
ফসল উৎপাদনের কাজে লিপ্ত করে। এই খতুতে উত্তিদজগতের পুষ্টি 
সাধন হয়। 

প্রচণ্ড গ্রীদ্ধের পর মেঘের আবির্ভাব শান্তি বা আরাম প্রদান করে। 
রানির মতো কালো রং মেঘের, কালো বড় পাখির মত মহাকাশে মেঘ 
আর্বভূত হয়৷ 

রাম অর্থে বরুণ অর্থাৎ জলদেবতা, মেঘের রূপান্তর মান্ত। রাম অর্থ 
সিত, আসত । মেঘের দুটিই স্বর্ূপ। বর্যার মেঘ আঁদত আর শরতের 
মেঘ সিত। সুতরাং সকল অর্থেই রাম শব্দে মেঘ-দেবতাকে নিশি করা 
যায়। 


রামায়ণের রামের দেবত্বের বিস্তার বেদের কৃষিত্রী লক্ষীর ভর্তা 
মেঘ-দেবতাকে অবলম্বন করে। এইটি রামকথার মূল উৎস। এই 
প্রাথামক রামকথ। তথ মেঘ-দেবতার করুণ। বর্ষণকে উপলক্ষ্য করে 'বাভন্ন 
দেশে বাভন্ন কালে বাভন্ন রূপে রামকাঁহনী গড়ে উঠেছে দাবী করা যায়। 
এগুলির মধো বাল্মীকি রচিত 'পৌলস্ত্য বধ' তথা 'রামায়ণ' শুধু প্রাচীনতম 
নয়, সুষ্ঠুভাবে গ্রীন্িত,_যাঁদও এই মহাকাব্য রহস্যধর্মী । 

রাম প্রসঙ্গে একটি বিশেষণ পাওয়া যায় 'মার্গবেয়' ৷ মৃগব শব্দটি মুগ 
শব্দ হতে উদ্ভূত হতে পারে ৷ তুলনীয়, মালব, মাল + ব অস্ত্র্থে। অতএব 
মুগব শব্দে মগ (মৃগশির।) নক্ষত্র সংশ্লিষ্ট অর্থ হয় । সুতরাং মার্গবেয় শব্দে 
জ্যোতিবিজ্ঞান নির্ভরশীল কৃষিতত্বের ইংগিত গ্রহণ করা যায়। মৃগশর৷ 
নক্ষত্রে বাসম্ত-বিষুব হলে এ নক্ষত্রে পৃণিমায় অগ্রহায়ণ মাসে শারদ-বিষুব । 
প্রাচীনকালের বৃষ্টিনভরশীল কৃষিকাজের উল্লেখযোগ্য অধ্যায় দুই বিষুবর মধ্যবর্তী 
ছয়মাসকাল । সুতরাং মেঘদেবতাকে মার্গবেয় সম্বোধন করা অথবা রূপকে 
এ শব্দ ব্যবহার করা অসংগত নয়। মৃগাশরা নক্ষত্রে বাসন্ত-বিযুব কালে 
অগন্ত্য তারার উদয় হত। সুতরাং অগন্তয তারার সঙ্গে মৃগশিরা নক্ষত্র 
সম্পর্ক স্থাপন করার সম্ভাবনা থাকে । অগন্ত্য তারার উদয় অনুসরণ করে 
যে গোষীর জীবনযাত্রা নিয়ান্তরত হত, অর্থাৎ কীষজীবী এবং নৌকর্মজীবী তারা 
মার্গবেয় নামে পাঁরাঁচত হতে পারে । অগন্ত্য তারাকে দিব্যনৌকা বলা 
হয়েছে । 


৪২ রামায়ণের উৎস কৃষি 


মার্গবেয় শব্দে নৌকর্মজীবী কৈবর্ত জাতিকে বুঝান যায় । 

সুতরাং মার্গবেয় বিশেষণ ব্যবহার করে বাসম্ত-বিষুব সংক্কান্ত অর্থ 
ইংগিত করা হয়েছে । অতএব রামের সঙ্গে বাসম্ত-বিষুবর সম্পর্ক ছিল 
নিশ্চয়ই । 

রামের বিশেষণ মার্গবেয় বোঁদক কালের স্বাত বহন করে আনছে । 
সেইকাল হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মৃগশিরা নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানের সঙ্গে 
বর্ষ খতুর আগমনবার্ত। এবং এ নক্ষত্রে চন্দ্রের অবস্থানে চান্দ্রমাস অগ্রহায়ণের 
সঙ্গে বর্যার অবদান ফসলের সম্পর্ক জাড়য়ে আছে । আর এই দু'য়ের 
সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হল মেঘদেবত। রাম বা পর্জন্য বা ইন্দ্র। বৈদিক যুগ হতে 
কৃষিত্রী জাঁড়য়ে রয়েছে খতুচক্রের সঙ্গে নক্ষত্রমগ্লে সূর্য ও চন্দ্রের অবচ্ছান 
নির্ভর করে। 


রাম শব্দ অ-বোঁদক, আবেস্তার রামাহুর হতে আগত মেনে নেওয়ার 
যুন্ত আছে। শব্দাটর নানা অথের সঙ্গে বল৷ যায় মূল সংস্কৃত শব্দ 'রামা'র 
(লক্ষ্মীর) পুংলিঙ্গে 'রাম' শব্দটি গ্রহণ করা যেতে পারে । ফলে সংস্কৃতের 
রাম এবং আবেস্তার রামাহুরের চরিব্লগত কোন পার্থক্য ঘটে না। পীওত- 
গণের মতে প্রথমে বেদ-পন্থী এবং আবেন্তা-পন্থীগণ এক ছিল। কালক্রমে 
দু'টি স্বতন্ত্র ধারায় পরিণত হয়। উভয় পন্থীর বাসস্থানের ভোগলিক 
অবস্থানও বিশেষ লক্ষণীয় । ভারতের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে একদ। যে বৈদিক 
সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল সেই ধারা পরবতাঁকালে প্বমুখী হয়ে হিমালয়ের 
দক্ষিণ সানুদেশ ও গঙ্গার উত্তরে প্রসার লাভ করে। অপর 'দকে বর্তমান 
ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত আবেস্তাপন্থীগণ ধীরে ধীরে সরে গেল 
আরও পশ্চিমে ইরাণ, পারস্য, মিশর অণ্চলে। এই দুই পনহ্থীদের গতি- 
প্রকৃতি এবং ভৌগাঁলক অবস্থান অনুসরণে প্রাচীন ভারতের প্রথম কীষাঁভাত্তক 
“সন্ধ' সভ্যতার উপর বেদের তুলনায় আবেস্তার বেশী প্রভাব ছিল মানতে 
হয়। “সন্ধ' সভ্যতার একটি ধারা দক্ষিণ ও মধ্যভারত তথা বিশ্্পর্বতের 
পথ ধরে পূর্বগামী হওয়া খুবই স্বাভাবিক] “সিন্ধ' সভাতার সমুদ্র-বাঁণজ্য- 
পথে এই ধার৷ পৃর্ভারতীয় অণলে প্রসারিত হওয়াও বাঁচত নয়। প্রাচীন 
ব্াত্য-সভ্যতার ছাড়িয়ে থাকা নিদর্শনগুলি একথার প্রমাণ দেয়, যার সঙ্গে 
শসন্ধু' সভ্যতার বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে । 


রাম নামের উৎস ৪৩ 


যেকালে সাগরগামিনী সরস্বতী শ্রেষ্ঠ নদী ছিল, সে খধেদের, কাল । 
আর সেই কালে বর্তমান ভারতের দক্ষিণ-পশ্চম-ভাগ অবশ্যই উবর 
পাললিক ভূখণ্ড ছিল । সেখানে গড়ে উঠ্েছল কৃষাভাত্তক “সন্কু' সভ্যতা । 
বোঁদক সভ্যতার উচ্চাবচ এলাকার আবহাওয়া, জীবনধারণ পদ্ধাত ও 
ধর্মীচন্তা সব কিছুই দাক্ষণের পাললিক ভূখণ্ড এলাকা হতে সম্পূর্ণ রিপরীত। 
প্রথমটিতে অরণ্য সম্পদ, পশুপালন ও শিকার ছিল মুখ্য । শীতের প্রকোপে 
 অগ্ন প্রধান উপাস্য । ধর্ম ও জীবনধারা যক্-কর্ে নিয়ান্ত্রত। বর্যাকাল 
আভশাপ স্বরূপ । কিন্তু দক্ষিণে "সন্ধু' সভাতায় প্রধান উপজীব্য কৃষি, য৷ মেঘ- 
দেবতার করুণার উপর নির্ভরশীল । সুস্বাদু পানীয় জল এবং প্রচুর ফসলের 
আশ। পূর্ণ হয় সুসম বর্ষণে । সুতরাং রাম তথা 'রামা' তাদের প্রধান উপাস্য 
হওয়া স্বাভাবক। আরবী 'রাম।' অর্থে নিক্ষেপকারী, মেঘ হতে করুণ৷ স্বর্প 
বারিধারা বর্ষণকারী। যেখানে নিম্নচাপ সেখানে মেঘ আর যেখানে মেঘ 
সেখানে বর্ষণ । তাই রাম ধনুর্ধারী : ধনু অর্থ চাপ । 
রাম তথা রামার এই ভাবনা-চিন্ত। সত্তেও মাতৃতান্ত্রক দৃষ্টিতে ধরিব্রী 
প্রধানা। কারণ কর্ষণযোগ্য জমি বৃষ্টিকে ধারণ না করলে চাষ হয় না। 
কৃষি সম্পর্কে এই "চন্তাধারা বৈদিক চিন্তাধারার সমান্তরালে প্বাঁদকে প্রসারিত 
হয়ে একীভূত হয়েছে মনে হয়। তখন সরঘ্বতী নদী লুষ্তপ্রায়, গঙ্গা নদী 
প্রাধান্য পেয়েছে । উর্বর জামতে মানবসমাজ স্থিতিশীল হয়ে কাঁষানর্ভর 
জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে । নতুন ধারায় সভ্যতার নবজন্ম ঘটেছে । 
খখ্ধেদের কালের মতো তখন মৃগশির৷ ব৷ রোহণী নক্ষত্রে বাসম্ত-বষুব ছিল 
না, আরও পিছিয়ে কীন্তিকার প্রথম পাদ বা ভরণীর শেষ পাদে পৌছেছে । 
তবু বেদ-পন্থীদের কর্মযজ্ঞে পুরাতন সৃত্ত ধ্বনিত; কিন্তু ব্রাত্যজনের কণে মেঘ- 
বন্দনার লৌকিক গীতি; রাম-বন্দন । আরও পরে বাল্মীকি এই লোকগীতির 
সুর ও ছন্দের সংস্কার করে তার 'পোলস্তয বধ' গাঁতিকাব্যর বাহ্যিক কাঠামো 
রচনা করেন, যাঁদও রহস্যে মূল ইতিহাস ব্যস্ত করেছেন। ফলে বেদের 
সীতা অবোদক 'রামা' তথ রামের ভার্ষা হল। মৃগশির৷ নক্ষত্রে বাসম্ত-বিষুব 
হয় না, তাই মার্গব বিশেষণ বজত হল । নতুন বিশেষণ রাঘব, দাশরাথ, 
কাকুৎস্থ ইত্যাদি গৃহীত হল। এই শব্দগুলির অর্থও সূর্য সম্পকীয়ি ৷ 
বীণাতন্ত্রীলয়ে পাদবদ্ধ ছন্দে রাম এলেন, জয় করলেন, বন্দিত হলেন। 
সকল গুণের আধার রামের যতগুলি বিশেষণ নারদ-বাল্সীকি কথোপকথনে 
উল্লেখ করা হয়েছে, সবগুলিই মেঘদেবতার প্রাত প্রযোজ্য । সুতরাং রাম 


৪৪ রামায়ণের উৎস কৃষি 


নামের উৎস আদিম কৃষি-সভ্যতার মেঘদেবতা, 'যাঁন আদতে হয়ত রাম। 
নামে বান্দত হতেন। কাঁষ [ভান্তক সভ্যতায় মেঘ শ্রেষ্ঠ দেবতা । অতএব 
কৃষিকাজের মধ্যে সুদূর অতীতের স্াতি বিজড়িত রাম নামের উদ্ভবের সন্ধান 
পাওয়। যায় । 
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বষ্ঠ প্রকরণ 


জস্পাতি রহস্য 


রামের সহায়তায় বালীকে বধ করে সুণ্রীব কক্ষন্ধ্যার রাজা হওয়ার পর বর 
নামে । শ্রাবণ হতে চার মাস অর্থাৎ কাতিক মাস পর্যন্ত বর্যাকাল। বর্ষ 
অস্তে সীতা উদ্ধারে সুগ্রীবের কোন উদ্যোগ না দেখে রাম দূত হিসাবে লক্ষমণকে 
কা্ষস্ক্যায় পাঠায় । রামকে রুষ্ট জেনে সুগ্রীধ অতঃপর বানর-সৈন্য সমাবেশ 
করে এক মাস মধ্যে সীতার অনুসন্ধান সেরে প্রত্যাবর্তনের অঙ্গীকারে চারটি 
দলকে চারাঁদকে পাঠাল। অঙ্গদের নেতৃত্বে হনুমান প্রমুখ সীতা অন্বেষণে 
দাক্ষণাদকে গিয়েছিল । এর! নান! স্থান ঘুরে বিল মধ্যে পথ হারিয়ে 
পারশেষে স্বয়স্প্রভার অনুগ্রহে উদ্ধার পেয়ে বসন্তকালে যখন বিন্ধ্যগারতে 
উপস্থিত হল তখন সুগ্রীবের নিদিষ্ট সময়কাল শেষ হয়ে গিয়েছে। কাল 
উত্তীর্ণ হওয়ায় সুগ্রীবেব ক্লোধের কথা চিন্তা করে এবং সীতার সন্ধানে বার্থ 
হওয়ায় হনুমান প্রমুখ প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করার উদ্যোগ করলে তাদের 
সঙ্গে সম্পাতির সাক্ষাত ঘটে। তখন বসন্তকাল । সম্পাতি ও জটায়ু দুই 
ভাই। সম্পাতি জ্যেষ্ঠ ও জটাযু কনিষ্ঠ । পুরাকালে ইন্দ্র কর্তৃক বৃন্াসুর 
বিনষ্ট হলে সম্পাতি ও জটাযু ইন্দ্র বিজয় আঁভলাষে সর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে 
পরাস্ত করে । পরে আকাশ-পথে সূর্যের নিকট উপস্থিত হয়। তখন সূর্য 
মধ্যস্থান প্রাপ্ত হলে জটাযু সূর্যতেজে অবসন্ন হওয়ায় সম্পাতি নিজ পক্ষন্ধয় 
দ্বারা ভ্রাতাকে আচ্ছাদন করে । ফলে পক্ষদপ্ধ হওয়ায় সম্পাতি বিদ্ধাগারতে 
পাঁতিত হয় । বষ্ঠরান্রের পর সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চারিদিকে তাঁকয়ে অবশেষে 
স্ছানাট বিদ্ধ্য বলে বুঝতে পারে । 

এখানে মহাতপা৷ নিশাকর খাষির আশ্রম ছিল । এই বিন্ধ্াাগারতে 
সম্পাতিকে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে আটহাজার বছর কাটাতে হয় । ইতিমধ্যে এক- 
দন নিশাকরের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনায় সম্পাতি বিন্ধ্যগিরর শিখরদেশ 


সল্পাত ্ংস্য ৪৭ 


হতে অবতরণ করে দর্ভসমান্থত ধরাতলে খাষর আশ্রমে উপস্থিত হল। 
সেখানে বৃক্ষসকল পুষ্পিত এবং উৎকৃষ্ণ ফল সর্মান্ত হয়ে আছে; সুগাঁ্ধ বায়ু 
বইছে । 

সম্পাতি দেখল নিশাকর কৃতল্লান হয়ে উত্তরমুখে প্রত্যাগমন করছে । 
নিশাকর সম্পাতিকে দেখে হস্ঠাচত্তে আশ্রমে প্রবেশ করে পুনরায় বোঁড়য়ে 
এসে সম্পাঁতর দুরবস্থার কারণ জানতে চাইল । ঘটন। জেনে নিশাকর 
বলল সম্পাতির সুক্ষ রোমরাজি এবং অন্য বৃহৎ পক্ষদ্বয় উদগত হবে এবং 
বল বিকুম চক্ষু প্রাণ প্রভৃতি সকলই পুনঃপ্রাপ্ত হবে। তবে তার আগে 
তাকে একাট মহৎ কাজ করতে. হবে । রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের পর 
সীতা অন্বেষণে রামের দৃতগণ এখানে উপাস্থিত হলে তাদের রাম-মাহষীর 
সংবাদ জানাতে হবে । সুগ্রীবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন সম্পাতির দুরবন্থার 
আট হাজার বছর পূর্ণ হয়েছিল। সাঁতার সন্ধান জানানোর পর সম্পাতির 
পক্ষোদগম হয়। 


এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সম্পাতির সঙ্গে সাক্ষাতের বহু পুবেই 
হনুমানরা জানত যে রাবণ জনস্থান হতে সীতাকে হরণ করে লংকায় নিয়ে 
গিয়েছে । সুতরাং এ বিষয়ে সম্পাতি কাহিনীতে নতুন কোন তথ্যের অব- 
তারণ। কর হয়নি । অথচ উদ্দেশ্যহীন ভাবেও নিশ্চয়ই এই কাহিনী বিবৃত 
হয়ান। এই কাহনীতে সম্পাতি, জটায়ু ও নিশাকর নামকরণ, বিন্ধ্যাগার 
ও জনস্থান, ছয় রাত্রি পরে সংজ্জালাভ এবং আট হাজার বছর সময়কাল 
খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । 

বিল হতে হনুমানর। নিক্ষান্ত হয়ে যখন প্রায়োপবেশনে বসেছিল তখন 
বসন্তকাল । রামায়ণের কালে চেত্র ও বৈশাখ মাস বসন্তধতু । সম্পাতি 
যখন 'বন্ধ্যাগারর সমতলে নশাকরের আশ্রমে উপনীত হয় তখনও বসম্ত- 
কাল। আশ্রমের পুষ্প ও ফলসন্তার তার প্রমাণ দেয় । 

এই কাহিনীর বিল অর্থ রেবতী নক্ষত্র সন্নিহত নিহাঁরকা । রেবতী 
নক্ষত্রকে স্বয়গ্রভা বল হয়েছে । কারণ এই নক্ষত্রের বান্রশটি তারা ছায়াপথে 
আচ্ছন্ন থাকায় সঠিকভাবে নির্য় করা দুঃসাধ্য । এজন্য রেবতী নক্ষত্রটিকে 
রৃপকে স্বয়ম্প্রভা নামে আভিত করা হয়েছে । 

সম্পাতি,_সম্পাত+ ইন্‌ (ইনি)-১ ব, সম্পাতবান। সম্পাত অর্থ 


৪৮ রামায়ণের উৎস কৃষি 


পরস্পর ছেদ বিন্দু । সূর্য ও পৃঁথবীর কক্ষপথ যে দুই বিন্দুতে পরস্পরকে 
ছেদ করে তাকে সম্পাত ব৷ বিষুব বলে । সুতরাং সম্পাতি শব্দে বিষুব স্থান 
ইংগিত করছে । 'বিষুব দুটি, বাসন্ত ও শারদ । যেহেতু কাহিনীতে বসন্ত- 
কালের উল্লেখ আছে, সেকারণে সম্পাতি বাসন্ত বিষুবর প্রতীক । 

শব্দটর আরও একটি অর্থ হয়। সম্পাতি,-সম্পা (বিদ্যুৎংঅত্‌ 
(গমন করা)+ই কর্ত। অর্থ হয় যাতে বিদ্যুৎ তথা আগ্ম বিদ্যমান । 
অর্থাৎ অশ্ব বৃক্ষ । এই বৃক্ষের কাঠে একদা অরণি হত, অতএব এই কাঠের 
আগ্ন উৎপাদন ক্ষমতা আছে । বসন্ত খতুতে অশ্ব বৃক্ষ পত্রশূন্য হয় এবং 
গ্রীষ্ম ধতুর প্রথমে নতুন পত্রোদগম হয় । অশ্বখ শব্দে আশ্বনী নক্ষত্র ইংগিত 
কর! হয়। সুতরাং সম্পাতি শব্দে বাসন্ত-বিষুব বুঝানে! হয়েছে । 

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিধুবকে বিদ্ধ) বল৷ হয়। 

জটায়ু অর্থ যার আয়ু জট (সংযত, প্রচুর)। জট অর্থ বট ন্যোগ্রোধ) 
বৃক্ষের শাখা-শিকড় । সম্পাতি তথা অশ্ব্থ বৃক্ষের সমকক্ষ জটায়ু অর্থাৎ 
বট বৃক্ষ । এই বৃক্ষ দীর্ঘজীবি, শাখা-শিকড় সমান্থত । অশ্বথের মত এর 
পাতা ঝরে না। 


নক্ষত্র জগতে শ্রবণা নকত্রর আকৃতি পক্ষীসদৃশ । এই নক্ষত্রকে 
অবলম্বন করে পুরাণে গরুড়ের কাহিনী সৃষ্টি হয়েছে । মকররাশির আদিত্যর 
নাম অরুণ । জটায়ু, সম্পাতি, অরুণ এর৷ গরুড়ের সঙ্গে জীড়য়ে আছে । 
একারণে জটায়ুকে শ্রবণ। নকন্তু রূপক ধরা যায়। সুদুর অতীতে শ্রবণ। 
নক্ষত্রে শারদ-বিযুব এবং পরবর্তীকালে উত্তরায়ণ হত । 

নিশাকর অর্থ চন্দ্র। কিন্তু নিশা শব্দের এক অর্থ মেষ, বৃষ, মিথুন, 
কর্কট, ধনুঃ ও মকর রাঁশসমূহ । কর অর্থ হস্ত-প্রান্ত । সুতরাং নিশাকর শব্দ 
কর্কট ও মেষরাশির প্রান্তদ্বয় ইংগিত করছে । অতএব নিশাকরের প্রথম 
আশ্রম বিদ্ধ্যাগারতে শব্দে বলতে কর্কটরাশির অগ্পেষ৷ নক্ষত্রর শেষপাদ ১২০০ 
(এক শত কুঁড়ি) অংশে বাসন্ত-বষুব । নক্ষত্রমগলে জযোষ্ঠা নক্ষত্রর বোঁদক নাম 
ইন্দ্র এবং রাশিচক্লের ২৪০" (দুই শত চল্লিশ) অংশকে বল হয় বৃ্রস্থান । 
ইন্দ্র বৃত্র হণন অর্থে বাস্ত-বিষুব জ্যেষ্ঠ। নক্ষত্রে ২৪০ (দুই শত চল্লিশ অংশে)। 
সম্পাতি ইন্দ্রকে পরাজিত করে, অর্থাৎ বাসম্ত-বিষুব জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র আতিক্রম 
করে অনুরাধা নক্ষত্রে ২২৬-৪০' (দুই শত ছাৰ্িশ অংশ চল্লিশ কলায়) 


অনুষ্ঠিত হচ্ছে। 


এবার সম্পাত সূ্যর প্রাত ধাঁবত । সূর্য মধ্যগগনে এলে পক্ষদগ্ধ হয়ে 


সম্পাতি রহস্য ৪৯ 
ব. বি/রামায়ণের উৎস!৬৯-৭ 


সম্পাতির বিস্ধ্যগিরতে পতন । 

কুম্তরাশিস্থ আদিত্যর নাম সূর্য । মধ্যগগন অর্থে কুম্ত রাশির মধ্যভাগ, 
৩১৫০ (তিনশত পনের অংশ)। অর্থাং এই অংশে যখন শারদ-বিষুব, তখন 
বাসস্ত-বিষুব হবে ১৩৫" (একশত পঁয়্রিশ অংশে) প্ব-ফন্তুনী নক্ষত্ে । 

জটায়ুর পতন হয়োছল জনস্থানে, অর্থাৎ শারদ-বিষুব পাছয়ে এল 
শ্রবণ নক্ষত্রে ২৯৩-২০' (দুইশত তিরানবই অংশ কুঁড়ি কলায়)। তাহলে 
বাসন্ত-বিষুব কর্কট রাশিতে অশ্লেষা নক্ষত্রে ১১৩-২০' (একশত তেরো অংশ 
কুড় কলায়)। 

কাহিনীতে রাশিচক্রের এই অংশকে নিশাকরের অতীত-আশ্রম বিন্ধ্য- 
গিরি বল৷ হয়েছে ।. এখানে নিশাকরের সঙ্গে সম্পাতির সাক্ষাং হয়নি । 
'অতীতের আশ্রম" বলে এই স্থানে একদা বাসম্ত-বিষুব হত তার ইংগিত দেওয়া 


১ 
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হয়েছে । সম্পাতি বিষ্ক্গিরির শিখর হতে সমতলে নেমে বসম্তকালে নিশা- 
করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দুঃখের কথ। বলোছিল। কাহিনীর স্বরূপ-বদল 
কারণে অশ্লেষা নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব ইংাগত করার জন্য বিন্ধ্যগারর শিখর বলা 
হয়েছে এবং কালের বাবধানের ইংগিত রেখে কৃত্তিক। নক্ষত্রে বাসম্ত-বিষুব 
সময়ে পৌছানে হয়েছে । সম্পাতির দুরাবস্থার আট হাজার বছর যোদন 
পূর্ণ হয়, সোঁদন হনুমানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়োছল। 


অথব-সংহতা৷ মতে অয়ন ১ বসরে ৪৮" (৪৮ বিকলা) পৃশ্চাদৃগামী 
হয়। তাহলে ৮০০০ বছরে অয়ন রাশিচক্রের ১১৩ -২০' (৯১৩ অংশ ২০ 
কলা) হতে ১০৬০-৪০' (১০৬ অংশ ৪০ কলা) পশ্চাদৃগামী হয়ে আশ্বনী নক্ষতে 
৬-৪০' (৬ অংশ ৪০ কলায়) বাসন্ত-বিষুব অনুষ্ঠিত হয়েছে সম্পাতি যখন 
হনুমানদের সীতার সন্ধান দিয়েছিল । সে সময় ৯৬+-৪০' (৯৬ অংশ ৪০ কলায়) 
পৃষ্যা নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন, ১৮৬৪০ (১৮৬ অংশ ৪০ কলায়) চিত নক্ষত্র 
শারদবিযুব এবং ২৭৬ ৪০. (২৭৬ অংশ ৪০ কলায়) উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে 
উত্তরায়ণ হত। সম্পাত দগ্ধপক্ষ হয়ে পতিত হওয়ার ছয় রানি পরে সংজ্ঞা লাভ 
করে। এই কথার তাৎপর্য অশ্লেষ৷ নক্ষত্র ১১৩২০ (১১৩ অংশ ২০ কলায়) 
বাসন্তাবষুব কালে পৃিমান্ত ব৷ অমান্ত মাস ধরে বলা যায় সংজ্ঞা লাভের দন 
নবমী তাঁথ ছিল । এই নবমী তিথির ইংগিত দেওয়ার উদ্দেশ্য মনে হয় আশ্বনী 
নক্ষত্র ৬-৪০' (৬ অংশ ৪০ কলায়) বাসন্ত-বিষুব ও একদ। নবমী তিথিতে 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল । দেখা যায় রামের জন্ম শুরু নবমী তিথিতে । 

অতএব. সম্পাতি কাহিনী রামায়ণ কালের বিষুব স্থানের নির্দেশ করছে । 





সম্পাতি রহস্য &১ 


সপ্তম প্রকরণ 
কৃষিত্রী। সীতা 


বাল্মীকি পোলস্ত বধ' তথা 'রামায়ণ' রচনা শেষ করে বেদবিশারদ ও পন্ধর্ব- 
সংগীতাভিজ্ঞ লবকুশকে 'শক্ষাদান কালে বলেছেন,_ 

কাব্যং রামায়ণং কৃত্ঘং সীতায়াশ্চারতং মহৎ । 

পোৌলস্তাবধ ইত্যেবং চকার চরিতব্রত ॥ ৭ 

(১.৪. ৭) 
অর্থাৎ 'পোলস্ত। বধ' কাব্যে রামের অয়নসহ সীতার মহৎ চারন্র বিবৃত 
হয়েছে । বোঁদক সাহিত্যে সীতার পরিচয় বসুন্ধরা তথা সীরথাত অর্থাৎ 
হলরেখ । 

“্ঝষেদের চতুর্থ মণ্ডলের সাতান্ন সৃক্তের ষষ্ঠ ও সপ্তম খকে আছে,_ 
অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা 
যথা নঃ সুভগামসি যথা নঃ সুফলামসি । 
(ষষ্ঠ খক্‌) 
ইন্্রঃ সীতাং নি গৃহাতু তাং প্ষা অনু যচ্ছতু 
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম । 

(সপ্তম থকৃ) 
অর্থাং হে তরুণী সীতে ! সুভগে হও তোমাকে বন্দনা কার যেন আমাদের 
সুভোগে এস যেন আমাদের সুফলে এস । ইন্দ্রকর্তৃক গৃহীত সীতার 'নাঁখল, 
তাকে পৃষা অনুসরণ করে যাচ্ছেন, সে আমাদের পয়দ্বতী উত্তরোত্তরকালে 
সমান দোহনীয় ।”১ খধেদের দশম মণ্লে একশে। পাঁচশসৃকন্তে দ্বিতীয় থকে 
আঁদীতি নক্ষত্র সম্পর্কে উল্লেখ আছে “আম সোমের আহন্‌ সংযুন্ত তিথি, 
আমি ধারণ কারি স্বষ্টা নক্ষত্রকে পৃষণ নক্ষত্রকে এবং ভগ নক্ত্রকে । আম 
দাতী হবিবাহী দ্যুতিদ্রব্যর আমাকে সুপ্রাপ্ত যাযাবর জ্যোতিষ্কেরা সুআগত 1” 
“মেদের এতরেয়-ব্রাহ্ষণে লিখিত আছে £ একদা ষক্জহীন দেবতারা 
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আদাতিকে বললেন, তুমি যন্ত্র বলে দাও । আদাত বললেন, তথান্ঠু, যজ্ঞের 
আবর্তন আমার শীর্ষদ্বয়ে আরন্ভ ও শেষ হোক ।' এ আখ্যানের জ্ব্যোতিষীক 
অর্থ একদা সায়ন বংসরের আরপ্ত ও শেষ দ্যৃতিদ্বয়াঝ্বক আঁদতি বা পুনবসু 
নক্ষব্রে হোত ।”২ যজ্ঞ অর্থ বর্ষ। থঞ্থেদে যজ্ঞ অর্থ কর্ম বা জীবনবহনোপায় । 

উপরোক্ত বন্তব্য অনুসরণে সহজেই বলা যায় প্ততগণের হিমাব মত 
আনুমানিক খৃঃ পৃঃ ছয় হাজার বছর আগে পুনবসু নক্ষত্রে অমাবস্যা তাথতে 
পুরাতন বংসরের শেষ হত এবং সম্ভবতঃ পরবতাঁ শুরু প্রাতপদ হতে নতুন 
বংসরের গণনা প্রচলিত ছিল । এ দিন যক্ঞকর্মও অনুষ্ঠিত হত। 


যাঁদ মিথুন রাশিতে (আরতি) পুনবসু নক্ষত্রর মধ্যভাগে বাসম্ত-বিষুব 
হয়, তাহলে (ত্ব্টা) 'চন্রা। নক্ষত্রর দ্বিতীয় পাদে দাঁক্ষণায়ন, (আপঃ) প্বাষাা 
নক্ষত্র শেষপাদে শারদ-বিষুব এবং (পৃষণ) রেবতী নক্ষত্রর শেষপাদে উত্তরায়ণ 
অনুষ্ঠিত হবে । 

থাষেদের উত্ত খকের 'ভগমূ” শব্দটিকে ভগ অর্থাৎ প্বফণ্পুনী নক্ষন্ত ন৷ 
ধরে আপঃ অর্থাৎ প্বাষাঢ়া নক্ষত্র ইংগত গ্রহণ করলে তৎকালীন অয়ন ও 
বিষুকস্থান সুস্পষ্ট হয়। ভগ অর্থ ধোনি এবং যোনি অর্থ জল। জল 
অর্থাৎ আপঃ (প্বাষাঢ়া) নক্ষত্র সম্পর্কে খথ্েদের প্রথম মণ্ডলের তুয়োবংশ 
সৃত্ডে ষোড়শ থকে উল্লেখ আছে “হে মাতৃদ্নেহধারা মধুসণ্টারণী জল, তুমি 
অধ্বূ্দের যজ্ঞাভমুখে জয়দাত্রীরূপে প্রবাহিত হয়েছ ।”5 মিথুন ও ধনু 
উভয় রাশির নক্ষত্রগুলি ছায়াপথে নিমজ্জমান। অতএব ভগ নক্ষত্র বলতে 
এক্ষেত্রে আপঃ নক্ষত্র ইংঁগত গ্রহণ করা অসংগত হয় না। 

আঁদাতি অর্থে পুনবসু নক্ষত্র ; অন্য অর্থ আবাচ্ছন্ন, ভূমি, পৃথবাঁ। 
বিযুবকালে দিন ও রাত্রি সমান হয় । এ নক্ষত্রে বংসরের শেষ ও শুরু। 
এত কিছুর সমন্বয়ে থেদে আঁদতি নক্ষত্রকে উপলক্ষ করে মূলতঃ পৃথিবীর 
মৃতিময়ী স্বরূপ সীতার বন্দনাই কর৷ হয়েছে৷ সীতার এই প্রথম আবির্ভাব 
খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । 

শিকার, বনজসম্পদ আহরণ, আয়াসসাধ্য কাঁষফকাজ এবং পশুপালন 
যাদের মুখ্য জীবিকা তাদের কাছে বসম্ত খতু শ্রে্ সময়। এই সময় গম যব 
ইত্যাদ রবিফসল ঘরে ওঠে । লক্ষণীয় যে একদা বৈদিক-যজ্ঞে যবচুণের 
পষ্ঠকের প্রচলন ছিল। এই পিকের নাম পুরোডাশ । সুতরাং বাস্ত- 
বিষুবতে সীতার ভূয়সী স্তুতিতে তৎকালীন মানব সমাজের জীবিকার আভাষ 
পাওয়। যায়। 


কৃঁষত্রী সীত। ৫৩ 


সীতা খষেদে ধরিত্রীর মৃতিময়ী সত্বা, শুরুষজুবেদে লাঙ্গলপদ্ধাতি, 
তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে সাবিন্রী, পারস্কর গৃহ্যসৃত্রে ইন্দ্রপত্রী এবং রামায়ণে রামপত্ী। 
অথববেদের কোশিকসূত্রে (১৪৭) সীতাকে বল৷ হয়েছে 'পর্জন্যপত্বী হরিণী' । 
পর্জন্য মেঘাধপাঁত ইন্দ্র । শব্দাটর অর্থ শব্দায়মান মেঘ, গ্জন্মেঘ, মেঘশব্দ, 
মেঘ। হরিণী “শব্দট 'মৃগী' অর্থে পাই অবাচীন বৌদিকে । শব্দটির মূল 
পুংীলঙ্গরূপ 'হরিৎ' খধেদে স্ত্রীলঙ্গরূপেও ব্যবহৃত ছিল বিশেষণ হিসাবে 
(ঘোড়ার রং)। প্রজাপতির গপ্পের 'রোহৎ' এই হরিণীর সঙ্গে তুলনীয় ৮৪ 
রোহৎ এবং লোহত শব্দদ্বয় সমার্থক। রোহিণ্ী নক্ষত্র লোহতবর্ণ. হরিতবর্ণও 
বল৷ যায় । সুতরাং কৌশিকসূত্রে সীতাকে রোহণী নক্ষত্রযুন্ত করা হয়েছে । 


খপ্ধেদে সীতার স্তুতিকাল বাসন্ত-বিষুবতে । বেদে ইন্দ্রর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত । 
ইন্দ্র দ্বাদশাদিত্যের এক আদিত্য । 'আদত্য' শব্দট পুধালঙ্গ ও দ্বিবচনান্ত 
হলে অর্থ হয় আঁদতিদেবতার পুনবসু নক্ষত্র । সুতরাং খধ্ধেদে সীতার সঙ্গে 
ইন্দ্রর উল্লেখ করে পুনবসু নক্ষত্রে বাসম্তবষুব নির্দেশ কর হয়েছে। 

পরবতাঁকালে সূর্যর অয়নচলনহেতু বাসন্ত-বিষুব পাশ্চমাঁদকের নক্ষণ্র- 
গুঁলতে সরে এলে এবং কালক্রমে দ্বাদশ রাশি সংশ্লিষ্ট দ্বাদশ মাসের সূর্যকে 
দ্বাদশ আঁদত্যে বিভাগ ও নামকরণ কর। হলে প্বসূত্র অনুসারে মনে হয়, 
বাসন্ত-বিষুব কালের সূর্যকে ইন্দ্র নামেই আখ্যাত করা হয়। এজন্যই হয়ত 
বৃষরাশিতে জো্ঠমাসে বাসন্ত-বিষুব অনুষ্ঠত হওয়ার কালে এই মাসের সূর্যকে 
'ইন্দ্র' নামে আভাঁহত করা হয়েছে । ইন্দ্র দেবতাগণের মধ্যে শ্রে্ঠ। সে 
কারণে যে নক্ষত্র বা যে মাসের শ্রেষ্ঠত্ব তৎকালীন মানুষের ধ্যানে ছিল সেই 
নক্ষত্র ও মাসের সঙ্গে 'ইন্দ্র' নামটি ধুস্ত করে নিয়েছিল । “লোকমান্য তিলক 
প্রমাণ দিয়েছেন খ্রীষ্টের অন্ততঃ চার হাজার বছর আগে মৃগশিরা নক্ষত্রে 
বাসম্তীববুব হত। সেকালে চান্দ্র-অগ্রহায়ণ মাসে সূর্যর জোষ্ঠ। নক্ষত্রে অবস্থান 
কালে শারদবিবুব হতে বৎসর গণনার রীতি ছিল 1৮ 

এখানে লক্ষণীয় যে এই সময় শারদ-াবষুব অর্থাৎ শরৎকাল প্রাধান্য 
লাভ করেছে । বর্যার পর শরৎ খতুতে কৃষিকর্মের ফলাফল স্পষ্ট হয়। 
অতীতের সীতার ধ্যানধারণার সঙ্গে এবার কীষকাজ জড়িয়ে গিয়েছে । হয়ত 
ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার কারণে এবং নভঃমওলের বৃহত্তম নর জোষ্ঠার গুরুত্ব মেনে 
নয়ে জ্যেষ্ঠা নকত্রেরও নামকরণ হয়োছল ইন্দ্র । 

খুঃ পৃঃ ২৫০০ অব্দে যজুর্ধেদের কালে কীন্তক৷ নকত্রে বাসন্ত-বিষুব হত। 
এই কালে সীতা শব্দের অর্থ লাঙ্গলপদ্ধতি নির্ধারণ করে সাতার স্বরূপকে 


৫৪8 রামাণের উৎস কৃষি 


্থিরানশ্চয় করা হয়। 

সীতাকে ইন্দ্রপত্বী এবং পর্জন্যপত্বী আখ্য। দিয়ে সীতার সঙ্গে মেঘবর্ষণ 
দেবতার সম্পর্ক স্থাপন করে প্রথমে ইন্দ্র এবং পরে পর্জন্য নাম ব্যবহার করে 
ইন্দ্রর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়৷ হয় । কিন্তু ইন্দ্রর স্বরূপ প্রায় অপারব তিত থাকলেও 
সীতার চারাত্রক ব্যাপ্তি সংকুচিত করা হয়েছে । যে সীতার উদ্ভব হয়োছল 
পুনবসু নক্ষত্রে বাসম্ত-বিষুবতে বর্ষশেষ ও বষ আরন্ত উভয়ের সান্ধক্ষণে পাঁথবীর 
সব-জীবধান্রী স্বরূপ হিসাবে, সেই সীতা কয়েক হাজ্জার বছর পরে কৃাঁষ- 
ভাত্তক সমাজ সুদৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সীরখাতে সীমিত হয়ে মেঘবর্ধণ-দেবতার 
পত্রীরূপে বন্দিতা হয়েছে । রামায়ণের কালে বসুন্ধরার কন্যা হসাবে আমর৷ 
তাকে পেয়েছি । এখানে সীতা জনকের পালিত-কন্য৷ ও রামের পত্ী। এই 
সীতাকে কেন্দ্র করে বাল্মীকির 'রামায়ণ' কাব্য। 


রামের ক্ষেত্রে যেমন জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষন্্ুর সমাবেশ বিবৃত হয়েছে, 
সীতার পত্রে কোন সময়েই তার বিশদ উল্লেখ নাই । কিন্তু সীতার জন্ম- 
কাহনী অনুসারে সীতাকে হলরেখ হিসাবে সহজেই চেনা যায়। 


রাম ও লক্ষণের সাহায্য নিয়ে বিশ্বামিত্র "সদ্ধাগ্রম' আশ্রমে সাদ্ধিলাভ 
করার পর দুই ভাইকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে না গিয়ে উত্তরে মিথিলায় 
জনকের যজ্ঞে গিয়োছলেন। সেখানে পৌছুলে জনক বিশ্বামিত্রকে স্বাগত 
জানিয়ে বললেন যে তার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হতে আর মাত্র দ্বাদশাঁদন বাকি। 
তারপর জনকের পুরোহিত শতানন্দ বিশ্বামত্র অতীত ইতিহাস সকলকে 
অবগত করলেন । পরান প্রভাতে পুনরায় সাক্দাৎ ঘটলে বাল্মীক জনককে 
অনুরোধ করলেন রাম ও লক্ষ্মণকে তার নিকট রক্ষিত ধনুটি দেখাতে । তখন 
জনক ধনুর ইতিহাস বর্ণনা করলেন । অতীতে দক্ষযজ্ঞ 'বনাশের পর মহাদেব 
যজ্জরভাগ হতে তাকে বণ্চিত করার কারণে এই ধনুর দ্বারা দেবতাগণের 
শিরচ্ছেদ করার ভীতিপ্রদর্শন করায় দেবতাগণ মহাদেবকে স্তবে তুষ্ট করলেন 
তখন মহাদেব শান্ত হয়ে এই ধনু দেবতাগণকে অর্পণ করেন । দেবতাগণনামর 
জ্যেষ্ঠপুন্র দেবরাতকে এই ধনু ন্যাসম্বরূপ রাখতে দিয়োছলেন। 


ন্যাসভূতং তদ। ন্যন্তমস্মাকং পূর্বজে বিভো । 
অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদৃিত। ততঃ ॥ ১৩ 


কাঁষণী সীতা ৫ 


ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধ। নায় সীতেতি বিএ্ুতা৷ । 
ভূতলাদুখিতা সা তু ব্যবদ্ধত মমাত্বজা ॥ ১৪ 
বীধ্যশুক্ষোত মে কন্যা ম্থাঁপিতেয়মযোনিজা । 
ভূতলাদু'থিতাং তাস্তু বর্ধমানাং মমাত্মজাম্‌ ॥ ১৫ 
(১, ৬৬. ১৩-১৫) 


অতঃপর একাদন ক্ষেত্রকর্ধণকালে লাঙ্গলমুখে এক কন্যার উদ্ভব হল। 
যেহেতু ক্ষেত্র পাঁরচর্যাকালে এই কন্যার আবির্ভাব ঘটে সেকারণে কন্যার 
নাম সীতা । সীতার বিবাহ ব্যাপারে জনক পণ করোছিলেন, যে এই ধনুর্ভঙ্গ 
করতে পারবে তার সঙ্গে সীতার বিবাহ দেবেন। রাম অবলীলাকুমে ধনুর 
মাঝখানে ধরে জ্যা আরোপ করে ভেঙ্গে দিলেন। 

ধনু কাহিনীতে অসামঞ্জস্য রয়েছে । 

প্রথমতঃ ; বিশ্বামিত্র দশরান্রর জন্য মার রামলক্ষাণকে তার নিজের 
কার্যোদ্ধারের কারণে দশরথের নিকট হতে চেয়ে এনৌছলেন। কার্যাসদ্ধির 
পর অযোধ্যায় না ফিরে 'মাথলায় যাওয়া কি অস্বাভাঁবক নয় ? 

দ্বিতীয়তঃ ; ধনুর সঙ্গে সীতার বিবাহ বিষয়টি যখন জাঁড়য়ে আছে 
জানা গেল. তখন বিশ্বামন্ত্র দশরথের পূব মতামত না নিয়ে কেন রামকে ধনু 
প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলেন 2 

তৃতীয়তঃ ; রাম সীতার বিবাহের প্রাক্কালে জনক তার বংশের যে 
তালিকা পেশ করোছিলেন সেই অনুসারে দেবরাত নমর জ্যোষ্ঠপুর নয়, সপ্তম 
অধঃস্তন পূরুষ ।” 

চতুর্থতঃ ; মহাদেব প্রদত্ত ধনু দেবতাগণ ন্যাসস্বরূপ দেবরাতের নিকট 
রেখোঁছলেন। সুতরাং এ ধনু ভেঙ্গে নষ্ট করার আঁধকার জনক কোথায় পেলেন 2 

এই ধনু প্রসঙ্গে আবার অন্যত্র বল৷ হয়েছে মহাযজ্ঞে বরুণ তুষ্ট হয়ে 
ধনু প্রদান করেছিলেন । 

মহাযজ্ঞে তদ৷ তস্য বরুণেন মহাত্মনা । 
দত্তং ধনুর্ধরং প্রীত্যা তৃণী চাক্ষষ্যসায়কৌ ॥ ৩৯ 
(২. ১১৮. ৩৯) 


সাধুর ছদ্মবেশে রাবণ পণ্বটী বনে সীতাকে হরণ করতে এসে সীতার 
পারচয় জ্রানতে চাইলে সীত। প্রসঙ্গক্রমে জানান বিবাহের পর বারো বংসর 


৫৬ রামায়ণের উৎস কৃষি 


শ্বশুরকুলে বাস করার পর ভ্রয়োদশবর্ষে তিনি রামের সঙ্গে বনবাসে আসেন। 
০০০55 85 পাঁচশ। 
ডীঁযত্ব। দ্বাদশ সমা ইক্ষবাকুণাং নিবেশনে । 
ভুঞ্জান৷ মানুষান্‌ ভোগান্‌ সর্বকামসমৃদ্ধিনী | ৪ 
তত্র ্রয়োদশে বর্ষে রাজামন্ত্রয় প্রভূঃ | 
আঁভষেচায়তুং রামং সমেতো রাজমান্ত্রীভঃ ॥ ৫ 
সং সং সং 
মম ভর্ত৷ মহাতেজা বয়সা পণ্ণাবংশকঃ। 
অষ্টাদশ হি বর্যাঁণ মম জন্মনি গণ্যতে ॥ ১০ 
(৩ ৪৭. ৪-৫%., ১০) 
বারে বংসর শ্বশুরকুলে বাস করার কথা অশোকবনে বান্দনী সীতা 
হনুমানের সাক্ষাৎকারের সময়েও ব্যন্ত করোছলেন । 
নমা দ্বাদশ তন্রাহং রাঘবস্য নিবেশনে । 
ভূঙজানা মানুষান্‌ ভোগান্‌ সর্বকামসমৃদ্ধিনী ॥ ১৭ 
ততম্ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্যে চেক্ষবাকুনন্দনম্‌ । 
আভষেচয়িতুং রাজা সোপাধ্যায়ঃ প্রচক্রমে ॥ ১৮ 
(&. ৩৩. ১৭-১৮) 
এই তথ্য অনুসারে সীতা আঠারো বছর বয়সে রামের সঙ্গে বনে 
গমন করেন । অতএব ছয় বছর বয়সে সীতার বিবাহ হয়েছিল । সাবালকা 
না হলে স্বয়স্বর সভায় বিবাহ হয় কি? আতর আশ্রমে সীত। নিজেই 
অনসূয়াকে বলোছলেন তার পাঁতসংযোগসুলভ বয়স হলে তার বাব! তনয়ার 
জন্য ধর্মতঃ স্বয়স্বরসভ। স্থির করেন।” 
সুতরাং ধনুকাহিনীর সঙ্গে মূলতঃ মানবী সীতার সম্পর্ক নাই। এই সীতা 
কাষসত্রী। সীতার জম্মকাহনীতেও তার সীরখাত-স্বর্প সুস্পষ্ট । 
জনক শব্দের সাধারণ অর্থ জন্মদাতা । বসুন্ধরার বুকে কৃষক হলকর্ষণ 
করলে সীতার উদ্ভব হয় । সুতরাং কষক হলেন জনক, সীতার পিতা, যাঁদও 
সীতার মাত৷ বসুন্ধরার সঙ্গে কষকের কোন যৌন সম্পর্ক নাই । অগ্মিপরীক্ষা- 
কালে সীতা একথা ব্যস্ত করেছেন |” 
জনকের আসল নাম সীরধবজ, অর্থাৎ কক । জনক ক্ষতরধর্ম 
অনুসারে পরথবী শাসন করতেন । ক্ষত্রও ক্ষেত্র শব্দ দুটি সমার্থক ধরলে কাষি- 
কাজের ইংগিত পাই। যাঁদ স্বতন্ত্র অর্থ ধরা হয় তাহলে সীতার সূত্র ধরে 


কৃষিত্রী সীতা &৭ 


ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬৯-৮ 


বলা যায় একটি কৃষি নির্ভরশীল অঞ্চলের প্রধান ছিলেন 'জনক' উপাধিপারা 
বংশের সীরধ্বজ, যিনি যথাসময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম হলকর্ষণ করে 
কৃষিকাজের শুভারন্ত ঘোষণা করতেন । 

পুরাণে কালপুরুষ নক্ষত্র নিয়ে নানা কাহিনীর বিস্তার । দক্ষযজ্ঞ 
[িনাশক মহাদেবের জ্যোতিবিজ্ঞান-স্বরূপ হল কালপুরুষ নক্ষত্র ও পুনবসু নক্ষত্র 
হল সেই ধনু। পাঁচ তারা বিশিষ্ট পুনবসু নক্ষত্রটি ধনুরাকৃতি । একদা 
মৃগশিরা নক্ষত্রে বাসম্ত-বিষুব হত । পরবতাঁকালে অয়নচলন হেতু বাসন্ত- 
বিষুব মৃগশিরা নক্ষত্র পরিবর্তে রোহিণী এবং আরও পরে কৃত্তিকা নক্ষত্রে 
অনুষ্ঠিত হয় । বিষুবর নক্ষত্র পারবর্তনের ঘটনাকে উপলক্ষ করে দক্ষযজ্ঞ 
[বনাশ কাহিনী । দক্ষর কষ্পনাও কালপুরুষ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে। কাল- 
পুরুষ নক্ষত্র শীর্ষস্থ তিনটি তারা নিয়ে দক্ষর ছাগমুও কষ্পনা।৯ বাসন্ত-বিষুব 
যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে, তখন কালপুরুষ নক্ষত্রের ভূমিকা গোণ। একারণে 
ধনু জনক বংশের প্বপুরুষের নিকট ন্যাস্ররূপ প্রদান । কালকুমে অয়নচলন 
হেতু বাসন্ত-বিযুব আরও পশ্চাদগামী হলে পুনবসু নক্ষত্র পুনরায় 
প্রাধান্য লাভ করে। কারণ তখন সূর্য কর্কটরাশিতে প্রবেশ করলে শ্রাবণ 
মাস বর্ষাখতুর প্রথম মাস 1হসাবে গণ্য হত । অতএব পুনবসু নক্ষত্রর শেষ- 
পাদে সূর্য এলে আগামী বর্ষার আশায় কৃষিকাজের প্রস্তুতি শুরু হত। কুঁষ- 
কাজের এই প্রস্তাবনাই হল জনকের যজ্ঞ। 

আমরা জানি দক্ষিণায়নাদ দিবস হতে বর্ষা খতু গণন৷ করা হয়। 
রামায়ণের কালে গ্রীক্সধতুর দ্বিতীয় মাস আষাঢে সূর্য যখন প্নবসু নক্ষতে 
তখন সূর্যর প্রথর তাপে আবহমওলের বায়ু উত্তপ্ত হয়ে গভীর নিম্ন- 
চাপের সৃষ্ট করে। সেই শূন্যস্থান প্রণ করতে মেঘবাহী উত্তর-পৃবমুখী 
বায়ুপ্রবাহ বরা্ততুর আগমন ত্বরান্বিত করে। বায়ুমণ্লের এই গভীর নিয্ন- 
চাপের স্থান তন হল ধনুরঙ্গ । ধনু অর্থ চাপ। 


বিশ্বামন্রর সঙ্গে জনকের সাক্ষাৎকারের 'দন যজ্ঞের দ্বাদশ দিবস 
বাকি ছিল। রাম যোঁদন ধনুর মধ্ভাগ গ্রহণ করে ধনূর্ভঙ্গ করেন তার 
একাদশতম দিনে জনকের যজ্ঞ শেষ হয়. অর্থাৎ চাষের প্রার্থামক কাজ 
বীজতলা সম্পূর্ণ হয়। এীদন দাক্ষিণায়নাদ ৷ পাঁথবী এই সময় রসাসন্ত 
হয়, একারণে তিন দিন হলকর্ষণাদ নাষদ্ধ। এই সূত্রে অস্কবাচীর সঙ্গে 


&৮ রামাযণের উৎস কৃষি 


দক্ষিণায়নাদির সম্পর্ক টানা যায় । 

এখানে ধনুর মধ্যভাগ অর্থে পুনবসু নক্ষত্রর মধ্যভাগ ধর! হলে সূর্য 
তখন রাশিচক্রের ৮৬ ৪.১ (ছিয়াশী অংশ চল্লিশ কলায়)। বাকি এগারো 
দিনে সূর্য আন্দাজ দশ অংশ প্বগামী হয়ে ৯৬? ৪০' (ছিয়ানৰই অংশ 
চল্লিশ কলায়) পুষ্য নক্ষত্রে অবস্থান করবে । অতএব রামায়ণের কালে এ 
সময় দাঁক্ষণায়নাদ । 





কিন্তু দেবরাত কে ? 

_ দেবরাত অর্থে দেব রক্ষিত যেখানে । দেব অর্থ মেঘ । সুতরাং দক্ষ- 
যক্ বিনাশ কাহনীতে জানয়ে দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতে পুষ্যা নক্ষত্র 
দৃক্ষিণায়নাদি হলে পুনবসু নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে বাযুমণ্ডলে যে গভীর 
নয়চাপের সৃষ্টি হবে, সেই তথ্যকে দেবরাতের নিকট ন্যাসদ্বরূপ ধনু প্রদান 
বল৷ হয়েছে । সুতরাং দেবরাত শব্দের মধ্যেও পুনবসু নক্ষত্র এবং 


কাঁষন্ত্রী সীতা ৫৯ 


দাক্ষণায়নাদর ইংগিত আছে । অতএব ধনু-কাহিনীর মধে৷ রামায়ণের কালের 


দক্ষিণায়ন গানটির নিদেশ পাওয়া যাচ্ছে। 'সম্পাতি রহসা' অধ্যায়েও 
বিষয়টি সুস্পন্ত করা হয়েছে । বিশ্বামির সিদ্ধাশ্রম কাহিনীর বিশ্লেষণ কালে 
পুনরায় এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যাবে । এখানে লক্ষর্ণীয় যে জনক 
বিশ্বামিত্রর নিকট যজ্ঞ শেষের সময়কাল উল্লেখ করেছেন, কোন তিথি নক্ষত্রর 
নাম করেনান। তাছাড়া রাম অহল্যাকে উদ্ধার করে বিশ্বামত্রর সঙ্গে 
মিথিলায় উপনীত হন। লক্ষ্য করলে দেখা যায় রামের ধনূর্ভঙ্গ পর্যন্ত 
“বিদেহ' বা 'বৈদেহ' শব্দাট ব্যবহার কর৷ হয়নি । একবার মান্র উল্লেখ 
কর হয়েছে 'বৈদেহোঁমাথলাধীপঠ (১. ৬৫. ৩৯)। এখানে মিথিলাপাঁতি 
বৈদেহ বলে উভয় শব্দের মধ্যে সামঞ্জস্য টান৷ হয়েছে মনে কারি। কিন্ত 
দশরথের জনক গৃহে আগমন উপলক্ষে "মাঁথলা' শব্দাট ব্যবহার না করে 
সকল সময় 'বিদেহ' শব্দট ব্যবহার করা৷ হয়। বিদেহ অর্থ বিগত দেহ, 
অর্থাৎ একদা ছিল । 

এই শব্দে অবশ্যই বৈদিক কালের প্ব-ফন্তুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়নাঁদর 
ইধাগত করা হয়েছে । দশরথ বিদেহ রাজ্যে পৌছানোর পর সীতার বিবাহ 
প্রসঙ্গে জনক মঘ৷ ইত্যাদি নক্ষত্রর উল্লেখ করেছেন । দাঁক্ষণায়নাঁদর 
প্রায় একমাস পরে পুরোদমে বধা নামে, চাষের কাজও চলে দ্ুততালে । 
তখন বারিধারার সৃন্নে মেঘদেবতা রাম ও কষিত জাম সীতা একটি সস্তায় 
যেন পাঁরণত হয়। সামাঁজক জীবনে বিবাহবদ্ধনে আবদ্ধ হয়ে নর ও নারী 
'অধনারীশ্বর' ভাবে অবস্থিত হয়ে বংশবৃদ্ধি করে । এজন্যই নৈসাগিক 
ঘটনাকে প্রকাশ করতে রামায়ণে ভগ নক্ষত্র রামসীতার বিবাহ প্রস্তাব দেওয়া 
হয়েছে । এই রীতিতে রামায়ণে প্রায়শঃ রহস্য সৃষ্ট করা হয়েছে । 

বর্ধারন্তের পৃবেই জমি চাষ করে বীজতলা তৈরী করতে হয়। তখন 
জাঁমতে বীজের অংকুরোদগম করার মত জলের প্রয়োজন । যেহেতু সীতাকে 
রূপকে মানবী-সত্ত। দেওয়৷ হয়েছে, সেকারণে বধার পৃধমুহুূর্তের সীরখাতের 
পর্যায়কে সন্তান ধারণোপযোগী রজঃঘ্বল৷ যুবতী হিসাবে প্রকাশ করতে হবে। 
নতুবা বর্ধার জলম্পর্শে সীরাত (সীতা) বাঁজ হতে চারা উৎপাদন করবে 
কিভাবে 2 

সীতার অয়স্বরসভা৷ হয়োছল । 

কষিত জাম ত সকল সময়ের জন্য উন্মত্ত । কিন্তু গ্রীশ্মধতুর শেষে 
সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপ ভেদ করতে একমান্র উত্তর-প্রমুখী মেঘ-বাহিত বায়ু- 


৬৪ রামায়ণের উৎস কাঁষ 


প্রবাহ সক্ষম । এই মেঘবর্ষণের দরুণ শস্যক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধি, সীতার কীধি্রী 
স্বরূপ । সুতরাং সীতার ভর্ত৷ হওয়ার যোগ্যতা একমান্র মেঘদেবতার ৷ রাম 
এই মেঘবর্ষণের দেবতা । মেঘের উৎপান্ত সূর্যর প্রখর উত্তাপে। সূর্যর 
বাষিকগাতির দ্বারা মেঘের গমনাগমন নিয়ান্ত্ত। সুতরাং মেঘদেবতা৷ সূর্যরই 
আরেকটি স্বরূপ । সূ্যর এক নাম বিষুঃ । রাম বিষ্ণুর অর্ধাংশ এবং সূর্ধ- 
বংশীয় । 

অতএব কৃষিশ্রী সীত৷ বিবাহের পূবেই পতিসংযোগসুলভ বয়স প্রাপ্ত 
হয়ে স্বয়স্বর সভায় পাঁতিলাভ করেছিলেন একথা অদ্বীকার কর৷ যায় না। 

ধনুর সঙ্গে বরুণের সম্পর্ক টানা হয়েছে । বরুণ জলের দেবতা । 
সুতরাং বর্যারন্তর সঙ্গে সম্পর্ক টানা যায়। অপরাঁদকে শতাভিষা নক্ষত্র 
বোদক নাম বরুণ । প্ব-ফন্তুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়নাদ হলে শতাঁভষ। (বরুণ) 
নক্ষত্রে উত্তরায়ণ হয় । এই প্রাচীন তথ্য নির্দেশের কারণে বরুণের সঙ্গে ধনুর 
সম্পর্ক দেখানে৷ হয়েছে । অতএব আপাতঃ দৃষ্টিতে যা অসামঞ্জস্য মনে 
হয়োছল, সেগুলি সবই রহস্য । 

ধনুর্ভঙ্গের পর জনক বিশ্বামিত্রর অনুমতি নিয়ে রামের বিবাহ বিষয়ে 
দশরথের সম্মতি লাভার্থে অযোধ্যায় দূত প্রেরণ করলেন। তিন রান্ন অতি- 
বাহত করে চতুর্থ দিবসে দূতগণ অযোধ্যায় পৌছে দশরথের নিকট সকল 
ঘটনা পেশ করল । পরাঁদন দশরথ যা করে পথে চার দিবস আঁতত্রান্ত 
করে বিদেহরাজ্যে উপাস্থিত হলেন । তখন জনক দশরথকে জানালেন,_কাল 
প্রভাতে এই যজ্ঞের অবসানে আপাঁন বৈবাহিক ক্রিয়। সম্পাদন করুন । 

পরাঁদন প্রভাতে বিশেষ দূত পাঠিয়ে জনক সাঙ্কাশ্য নগরী হতে ভ্রাতা 
কুশধ্বজকে নিয়ে এলেন । এখানে কিন্তু কুশধ্বজ কন্যাদ্বয় সহ বিদেহরাজ্যে 
এসোঁছলেন এমন কোন ইংগিত দেওয়া হয়ান। 

তারপর বিশ্বামিন্রর মতানুসারে দশরথের নিদেশে বাঁসষ্ঠ ইক্ষবাকুবংশের 
গুণকীর্ভন করলেন । নিজ বংশের বর্ণন৷ পেশ করার পর জনক তিন সত্য 
করে তার দুই কন্যাকে সম্প্রদানের অঙ্গীকার করলেন। কিন্তু কুশধ্বজের 
কন্যাদ্বয়ের উল্লেখ করলেন না । 

মঘা হাদ্য মহাবাহে। তৃতীয়দিবসে প্রভো । 
ফন্ুন্যামুত্তরে রাজংস্তাস্মন্‌ বৈবাহিক কুরু ॥ ২৪ 
(১. ৭১ ২৪) 

তৃতীয় দিবসে উত্তর-ফন্দুনী নক্ষত্র 





অর্থাং অদ্য মঘা নক্ষত্র, সুতরাং 


কীষশ্্রী সীত। ৬১ 


আপাঁন বৈবাহিক কাজ সম্পাদন . করুন । 

তখন বসিষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বামিতি জনককে বললেন কুশধবজের দুই 
কন্যাকেও দশরথের পুদ্েয় ভরত ও শতুঘ্র সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হোক । 
অতএব "স্থির হল একই 'দিনে চারজনের 'ববাহ হবে । 

উত্তরে দিবসে ব্রহ্মন্‌ ফন্ধুনীভ্যাং মনীষিণঃ । 
বৈবাহিকং প্রশংসান্ত ভগো যত্ত প্রজাপাতিঃ ॥ ১৪ 
(১. ৭২. ১৪) 

অর্থাৎ পরশুদিন ফন্তুনী-নক্ষত্র হবে, সুতরাং এদন বিবাহে প্রশস্ত, 
যেহেতু মনীষীরা বিবাহ বিষয়ে ভগদৈবত ফন্তুনী-নক্দ্ের প্রশংসা করে 
থাকেন। সেই মত দশরথের চারিপুরের সঙ্গে সীরধ্বজের দুইকন্যা ও 
কুশধ্বজের দুই কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হল। 

এই বিবরণে ধনুর্ভঙ্গের পর দূতগণের অযোধ্যা গমন ও দশরথের 
বিদেহরাজ্যে আগমনের মধ্যে জনকের যজ্ঞ সমাপনের এগার দিনের হিসাব ঠিক 
আছে মনে হবে। কিন্তু আসলে কুশধ্বজ প্রসংগ টেনে ঘটনাকে নিয়ে 
যাওয়া হয়েছে প্র-ফন্ুনী নক্ষত্রে। সুতরাং দশরথের উপাশ্থিতিতে ঘোষিত 
বিবাহের দন সূর্য পূর-ফন্তুনী নক্ষত্রে এবং চন্দ্র উত্তর-ফন্তুনী নক্ষত্রে। 

বিবাহের প্রস্তাবনায় কাহিনী রহস্যপূর্ণ। 

যজ্ঞান্তে পরাদন প্রভাতে জনক দূত পাঠিয়ে সাঙ্কাশ্যা নগরী হতে 
কুশধ্বজ্ঞকে আনিয়েছিলেন ৷ সাঙ্কাশা। অর্থে সাদৃশ্যযুন্ত,। সমভাবাপন্ন | 
সাঙ্কাশ্যা নগরীর প্রান্তন রাজা সুণরন্বাকে বধ করে সীরধ্বজ ভ্রাতা কুশধ্বজকে 
সেখানে অাষ্ঠত করেছেন । সুধন্বা অর্থে শ্রেষ্ঠ ধানুকী । 

রামায়ণ কালের পৃবে মৃগশিরা নক্ষত্রে এবং পরে রোহিণী নক্ষত্ে যখন 
বাসম্তবষুব ছিল, তখন প্ব-ফন্তুনী নক্ষত্রে দাঁ্ণায়নাদ হত। সুতরাং 
বোদককালের দক্ষিণায়নাদির সূত্র ধরে প্বফন্ুনী নমদূকে সাঙ্কাশ্য। বল। 
হয়েছে । দাঁক্ষণায়নাদিতে বায়ুমগলে গভীর নিঃচাপ সৃষ্টি হয়, যার ফলশ্রাত 
বর্ধাগম । এই তথ্যের ইংগিত সাত্কাশ্যা নগরীর প্রান্তন নৃপাতি সুধন্বা, শ্রেষ্ঠ 
ধানুকী। যেমন, রামায়ণের কালে রাম । প্রাকৃতিক ঘটনা একই, শুধু মাত্র 
কালের ব্যবধান । রামায়ণকালের ভাদ্র মাস ঘোর বর্ধাকাল, অতএব সাঙ্কাশয৷ 
তখন কুশধ্বজ অর্থাং ঘোর বার অধীন । সুতরাং কাঁহনীকে অর্থাৎ 
দক্ষিণায়নাদ পুনবসু ও পুষ্যা নক্ষত্র হতে প্ব ও উত্তর-ফন্তুনীতে নিয়ে আস। 
হয়েছে । 


৬২ রামায়ণের উৎস কৃষি 


উপরোন্ত শ্লোকে 'ভগ' শব্দের প্রয়োগে সূর্যর সিংহরাশিতে ভগ অর্থাৎ 
প্ব-ফণ্দুনী নক্ষত্রে অবস্থান বুঝতে হবে । প্র-ফন্ুনীর বৈদিক নাম ভগ। 
সিংহরাশিস্থু ভাদ্র মাসের আঁদত্যর নামও ভগ । 

রামসীতার বিবাহাঁদনে সূর্য পৃব-ফন্ুনীর শেষ পাদে, চন্দ্র উত্তর- 
ফন্তুনীতে । তথ অমাবস্যা ; শুরু প্রীতিপদও হতে পারে । বোঁদক কালে 
প্ৰ-ফন্ধুনী নক্ষত্রে সূর্য এলে বর্ধাকাল সংক্রান্ত হলকর্ষণ জাতীয় উৎসব হত মনে 
হয়। সেই স্মৃতি অনুসারে রামায়ণের কালেও হয়ত এ সময় মেঘদেবতা ও 
বসুন্ধর। কন্যার বিবাহ জাতীয় কোন উৎ্সব পালন করা হত। সেই ইংগিত 
রামায়ণে রামসীতার বিবাহ উপলক্ষে রাখা হয়েছে । 

দ্বিতীয়তঃ সাও্কাশ্যা, সুধন্বা৷ এবং কুশধবজকে কাহিনীর মধ্যে জড়ানোতে 
বল৷ যায় দক্ষিণায়নাদিতে বর্ধাথতু গণনা করা হলেও পুরোপুরি বধ নামে 
এক মাস পরে । সুতরাং শ্রাবণ বর্যাতুর প্রথম মাস হলেও আকাশের মেঘ 
এবং পৃথিবীর কষিত জামর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে ভাদ্রমাসে। একারণে 
আনুষ্ঠানক বিবাহের ব্যাপারটি সম্পন্ন করা হয়েছে সূর্য যখন ভগ (ভাদ্র) 
মাসে ভগ (পৃর-ফন্দুশী) নক্ষত্রে । 

তৃতীয়তঃ, পূব-ফন্ধুনী নক্ষত্রর শেষপাদে অমাবস্য৷ হলে কর্কটরাশিতে 
দুই অমাবস্য। হওয়ার সন্তাবন। | সেক্ষেত্রে শ্রাবণ মাস অবশ্যই মলমাস 
হবে। অতএব শুভানুষ্ঠান শুদ্ধ শ্রাবণমাসে হতে হবে । 

এই মলমাসের ইংগত বিশ্বামিত্র কাহিনীতেও আছে । বিশ্বামন্র সদ্ধা- 
শ্রমে যন্ত্র সমাপনের কারণে দশরান্রর জন্য দশরথের নিকট হতে রামকে 
চেয়ে নিয়েছিলেন। এখানে 'রান্র' শব্দে মাসকে ইংগিত করা হয়েছে। 
তাহলে সেই বৎসরে মলমাস থাকায় এগারো মাসে বৎসর পৃ হয়। অতএব 
রাম যে মাসে অযোধ্যা ত্যাগ করেন সেই মাস এবং মলগাস বাদ দিয়ে 
দশমাস গণনা করলে বৎসরের হিসাব মেলে । 

সুতরাং পূ-ফন্ধুনী নক্ষত্র সূর্যর অবদ্থানকালে সীতার বিবাহ উল্লেখ 
করে বোঁদক যুগের দক্ষিণায়নাদ কাল এবং রামায়ণের কালের কোনও এক 
বংসরের মলমাস উভয়ের ইংঁগত দেওয়৷ হয়েছে । বিশ্বামিত্র সঙ্গে রামের 
অযোধ্যা তাাগ কালে রামের বয়স ছল উনযোড়শ । উন শব্দাট ব্যবহার 
করে উন বৎসরের ইংগিত দেওয়া হয়েছে । 


এবষয়ে এখনও একাঁটি সংশয় থাকে । 


কাঁষঘ্রী সীতা ৬৩ 


সীত৷ হরণের উদ্দেশ্যে রাবণ মারীচকে সাহায্য করার অনুরোধ করলে 
মারীচ রামের শোর্ষের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, একদা সে যখন মহাবিকুমে 
দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করাঁছল তখন তার ভয়ে ভীত হয়ে বিশ্বামন্র দশরথের 
নিকট রামের সাহায্য প্রার্থনা করেন । তখন দশরথ জানান রামের বয়স উন- 
দ্বাদশ বৎসর মান্র। 
উনদ্বাদশবধোহয়মকৃতাস্ত্রশ্চ রাঘবঃ | 
কামন্তু মম তৎ সেন্যং ময়া সহ গমষ্যাতি ॥ ৬ 
(৩. ৩৮. ৬) 
বিশ্বামত্রর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত দশরথ রাজী হয়ে রামকে নিয়োগ 
করলে বিশ্বামত্র সেই দিনই তার যন্ত্র সমাধা করেন । মারীচ যন নষ্ট 
করার জন্য রামকে উপেক্ষা করে ধাবিত হলে রাম শরাঘাতে মারীচকে 
শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন । এই প্রসঙ্গে তাড়কাবধ অথব৷ 
জনকের যজ্ের কোন উল্লেখ নাই । উপরস্তু বিশ্বামিত্র যৌদন রামকে প্রার্থনা 
করেন সেই দিনই যজ্জ সমাধা করেন। 
অদ্য রক্ষতু মাং রামঃ পর্বকালে সমাহিতঃ। 
মারীচান্মে ভয়ং ঘোরং সমুৎপন্নং নবেশ্বরঃ ॥ ৪ 
(৩. ৩৮. ৪) 
অর্থা বিশ্বামিত্র দশরথকে বলছেন ; “ মারীচ হইতে আমার অত্যন্ত ভয় 
জন্মিয়াছে ; অতএব অদ্য আম যখন যজ্ঞ করিব, রাম তখন আমাকে রক্ষা 
করুন” : 
কিন্তু প্বকাহনীতে অযোধ্য৷ ত্যাগের পর যজ্ঞস্থলে পৌছুতে বিশ্বামিত্ 
রামকে নিয়ে একাধক রান্র পথে রাব্রিবাস করেছিলেন । 
রামের জন্ম চৈন্রমাসে, রাঁব মেষরাশিতে । অতএব রামের দ্বাদশ বৎসর 
পৃণ হতে তখনও রাশিচক্লের এক-চতুর্থ অর্থাৎ একভাগ কম। তাহলে ঘূর্য 
তখন মকররাশতে, যখন রাম মারীচকে বতাঁড়ত করেছিলেন । 
মনে হয় রামের উনদ্বাদশ বংসর বয়সে মারীচ অর্থাৎ দীপ্ত সম্পন্ন কোন 
ধূমকেতুর উদয় হয়োছিল। সেই ধৃমকেতুটি পুনরায় চার বংসর পরে রামের 
উনযষোড়শ বৎসরে 'দেখা গিয়োছল । এটিকে শেষ দেখা গিয়েছিল সীতা হরণের 
প্রাক্কালে । মনে হয় রামায়ণের কালে এই ধূমকেতুটি মানুষের মনে 
বিশেষ কৌতুহলের সৃষ্টি করেছিল । 
'উনদ্বাদশ' শব্দে বারো বৎসর পূর্ণ হতে তিন মাস বাকি আছে। 


৬৪ রামায়ণের উৎস কৃষি 


“উনষোড়শ' শব্দে উন বৎসর অর্থাৎ মলমাস সমান্ধত বংসর বুঝানে। 
হয়েছে । উন শব্দটি দুই ক্ষেত্রে দুই অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে । 

মানবী সীতার আস্তত্ব স্বীকার করলে বলা যায় রামের দ্বাদশ বৎসর 
বয়স পূর্ণ হওয়ার পর বিবাহ হয়েছিল । তখন সীতার বয়স ছয় বংসর 
মাত্। চার বংসর পরে সীতা থতুমতী হলে দ্বিতীয়-ববাহ হয় ।১" উভয় 
বিবাহের ক্ষেত্রেই হয়ত প্ব-ফনুনী নক্ষত্র বিশেষ ভূমিকা ছিল। এঁতি- 
হাঁসিক ঘটনাকে রহস্যাবৃত করার কারণে রামের উনষোড়শ বর্ষের উল্লেখ করে 
মানবী সীতাকে কৃষিদ্বর্পা সীতার সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে। 

বিবাহ বাসর ছাড়। সীতার তিন বোনের কোন ভূমিকা সমগ্র রামায়ণে 
নাই। এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । সুতরাং এদের কোন মানাবক সন্ত স্বীকার 
করা যায় না। কিন্তু এদের কৃষিচরিন্র অনস্বীকার্ষ। হলকর্ষণের পর সীতার 
উদ্ভব। সীরখাত সমান্ঘত কষিত জাম উমি সমাম্ঘত। এই অবস্থাকে 
উমিল৷ বল হয়েছে । একারণে উমিল৷ সীতার কনিষ্ঠা। ক্ষেত্রের এই 
উভয়বিধ অবস্থার সৃষ্ট হয় কৃষকের হাতে । এজন্য সীতা ও উাঁমলা সীরধ্বজের 
কন্যা । কষিত জমির সঙ্গে মেঘবর্ষণ দেবতার সম্পর্ক । কিন্তু বর্ষণের প্রকাশ 
বারিধারায় । বারিবিন্দু প্রথম স্পর্শ করে কষিত জাঁমর উমর উরধ্বপীঁঠ। 
এজন্য উমিল৷ লক্ষণের স্ত্রী। বর্যাকালে জমির জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধ পায়। 
তখন জামর মাটি মণ্ডে পাঁরণত হয় । এই অবস্থার প্রকাশ ভরত ও মাওকীর 
[বিবাহ । শ্রুতকীতি অর্থ বিখ্যাত, শ্রুতযশাঃ ৷ শনুঘ্ অর্থ শতুনাশক । কষিত 
জাঁমর সার্থকতা ফসল উৎপাদনে । ক্ষেত্র হতে এই ফসল প্রাপ্তিকে নিদেশি 
করছে শনুঘ্ন ও শ্ুতকীতির বিবাহ । বিনা জলে জমির মাটি মাঁথত হয় না 
এবং ফসল উৎপাদত হতে পারে না । এজন্য এর দুইজনে কুশধ্বজের 
কন্যা । 
সুতরাং ধনুর্ভঙ্গ এবং সীতার বিবাহ উভয় প্রসঙ্গে সীতার কৃষিসত্তা 
খুবই স্পট । | 


রামায়ণে আছে সীতি৷ লক্ষ্মীর অংশঙক্রাতা । 
রাবণকে বধ করে লংকা জয়ের পর রাম সীতার চারন্রে সন্দেহ প্রকাশ 
করায় সীতা আগ্ন-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন । সে সময়ে রঙ্গা রামকে বলেন; 
সীতা লক্ষমীর্ভবান্‌ বিষুর্দেবঃ কৃষ্ণঃ প্রজাপাতিঃ ॥ ২৭ 
(৬. ১১৯. ২৭) 


কাঁষনত্রী সীতা ৬৫ 


ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬*-৯ 


অর্থাৎ, সীতা সাক্ষাৎ লক্ষমী এবং আপনিই সেই প্রজাপালক স্বপ্রকাশ কৃষবর্ণ 
বিষুঃ । 

খধথেদে কৃ অর্থে রাম শব্দাটর ব্যবহার আছে (১০1৩৩ সায়ন)। 
হরিকে কি ভাবে মহাসমরে লাভ করা যায় রাবণ যখন এই চিত্ত করছিলেন 
তখন সনংকুমার প্রসঙ্গরমে বলেছিলেন ; 


তস্য পত্ী মহাভাগা লক্ষমীঃ সীতোতি বিশ্ুতা । 
দুহিতা জনকস্যেষা ডীঁথতা বসুধাতলাৎ ॥ ২৩ 
(৭. ৪৪. ২৩) 
অর্থাৎ, তাহার (রোমের) পত্রী মহাভাগা লক্ষী সীতা নামে বিখ্যাত 
হবেন,_সেই জনকনন্দিনী সীতা বসুধাতল হতে সন্তূত৷ হবেন । 
নারদ সনৎকুমারের নিকট রাবণের ক্রিয়াকলাপ জ্ঞাত হয়োছলেন । 
নারদের নিকট যেমনাঁট জেনেছেন, অগন্ত্য সেই রকম বর্ণনা রাম অযোধ্যার 
রাজা হলে তাকে শুনিয়েছিলেন। 


সীত৷ লক্ষীর্মহাভাগা সন্তূতা বসুধাতলাৎ। 
ত্বদর্থাময়মুৎপল্লা জনকস্য গৃহে প্রভো ॥ ৫৩ 
(৭ ৪৬. ৫৩) 

অর্থাৎ, মহাভাগা লক্ষমীই ধারন্রীসন্তূতা সীতা, তিনি তোমার (রামের) 
জন্য জনকগৃহে উৎপন্না হন। সকল শ্রী সম্পদ সোভাগ্যর দেবী লক্ষী । 
সুতরাং লক্ষীপ্বর্প। সীতি। অবশ্যই কৃষিশ্রী । বালী ক সীতার এই লক্গীসত্তার 
প্রত্যক্ষ প্রস্তাবন৷ প্রথম করেছেন লংক৷ জয়ের পর সীতার অগ্মিপরীক্ষাকালে । 
অনেকে মনে করেন রামায়ণে এই ঘটনাটি প্রক্ষীপ্ত । কিন্তু সীতার কৃষিসত্তা 
স্বীকার করে নিলে এই ঘটনাকে প্রক্মীপ্ত বলার কারণ নেই। 


অতীতে কাষাবজ্ঞান যখন আজকের মত উন্নত হয়নি, সেকালে বসন্ত- 
খতুতে চাষোপযোগী ভূখণ্ডের বনে আগুন লাগানো হত । বঙমান কালেও 
অরণ্য অণুলে আঁদবাসীদের মধ্যে এই প্রথা দেখা যায় । একে বলে ঝুম 
চাষ । আগুনে বন পারঙ্কার হলে দুই এক পশল৷ বৃষ্টর পর সেই জমিতে 
লাঙ্গল দেওয়া হয় । ছাইগুলে। সারের কাজ করে । তারপর বর্যার চাষ । 


আগেই বলোছ রামায়ণে কৃষিভিত্তিক রামকথার পটভূমিকায় রহস্যে 
এীতহাঁসিক ঘটন। ব্যস্ত করা হয়েছে । সুতরাং রীতহাঁসক মানবী সীতার 
ক্ষেত্রে বলা যায় বাল্যকালে তার বিবাহ হয়েছিল । 


৬৬ রামায়ণের উৎস কাষ 


ন প্রমাণীকৃতঃ পাণিবাল্যে মম নিপাঁড়িতঃ ৷ 
মম ভন্তিশ্চ শীলণ সর্বং তে পৃষ্ঠতঃ রতম্‌ ॥ ১৬ 
(৬. ১১৮. ১৬) 
অর্থাৎ বাল্যকালে শাস্ত্রানুসারে আমার পাণিগ্রহণ করেছেন, তাহাও আপনি 
দেখলেন না। 
সুতরাং বিবাহকালে মানবী সীত।৷ ষষ্ঠব্ষাঁয়া বালিকা হওয়া অদ্বাভাঁবক 
নয়, ্বয়স্বর নিশ্চয়ই হয়নি। ববাহের বারো বংসর পরে সীতার বয়স যখন 
আঠারো তখন এীতিহাসিক রামচন্দ্র বনবাসে গমন করেন এবং সীতার প্রায় 
বান্শ বছর বয়সে রাম অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। লংকা 
জয়ের পর রামপীতার মিলনের পূবে সীতার আগ্নপরীক্ষা (আগ্নতে প্রবেশ 
নয়) হয়েছিল বসম্তখতুতে । এক্ষেত্রে মানবী সীতা ও কৃষিত্রী সীতাকে 
একটি সমতায় ব্যস্ত করে রহস্য সৃষ্ট করা হয়েছে । 


সীতা যখন লংকার অশোকবনে বন্দিনী, হনুমান সেখানে তার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেছিলেন । প্রত্যাবর্তন কালে রামকে প্রদানের জন্য হনুমান 
আভন্ত্রান প্রার্থনা করলে সীতা রামকে স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়ার জন্য চন্রুকূটে 
অবস্থানকালে বায়স ঘটনাটি ববৃত করে হনুমানের হাতে চুড়ামাণ প্রদান 
করেন । 
এষ চূড়ামাণি দ্দিব্যো ময় সুপারিরক্ষিতঃ | 
এতং দৃষ্টব। প্রহষ্যামি ব্যসনে ত্বামিবানষ্ ॥ ৭ 
এষ নির্যাতিতঃ শ্রীমান্‌ ময়৷ তে বাঁরসন্তবঃ ৷ 
অতঃপরং ন শক্ষ্যাম জীবতুং শোকলালসা ॥ ৮ 
(& ৪8০9. ৭-৮) 
অর্থাং আমি এ পধন্ত এই মনোহর চুড়ামণি সবতোভাবে রক্ষা 
করেছি । বিশেষতঃ তোমাকে দর্শন করলে যে প্রকার আনন্দ লাভ হয়, 
আম ইহা দেখে সেরূপ আনন্দলাভ করাঁছ। এই মনোহর সামুন্র রত্বটি 
তোমার প্রত্যাভিজ্ঞানের জন্য প্রেরণ করলাম, তুম শীঘ্র না এলে শোকানবন্ধন 
উৎকণ্ঠায় প্রাণরক্ষা করতে পারব না । 
রাম এই চূড়ামণি দেখে শোকে অভিভূত হয়ে বললেন,_ 
মাঁণরত্রমিদং দত্তং বৈদেহ্যাঃ শ্বশুরেণ মে । 
বধুকালে যথাবদ্ধমধিকং মুদ্ধি শোভতে ॥ ৪ 


কৃষি্্রী সীতা ৬ 


অয়ং হি জলসন্ভূতে। মাঁণঃ প্রবরপৃজিতঃ। 
যজ্ঞে পরমতুষ্টেন দত্তঃ শর্রেণ ধীমতা ॥ ৫ 
(&. ৬৬. ৪-৫) 

অর্থাৎ, ধীমান ইন্দ্র পরম পাঁরতুষ্ট হয়ে এই দেবপৃজিত জলজাত রদ, 
যজ্ঞকালে জনককে দান করেন । আমার শ্বশুর জনকরাজ, সীতার শিরো- 
ভূষণের জন্য বিবাহকালে আমার পিতার নিকটে এটা সমর্পণ করেছিলেন। 
বৈদেহী এই মণির শোভাবর্ধনের নিমিত্ত সর্দ! মস্তকে ধারণ করতেন । 

এই কাহিনীতে 'ইন্দ্র' শব্দে যজুবেদ অনুসারে বর্ণদেবতাকে ইংগিত 
করছে। জমিতে বীজ বপনের পর ভূগর্ভস্থ জলের সংস্পর্শে বীজের অংকু- 
রোদগম হয়। পরবতাঁকালে বৃষ্টিপাত হলে অংকুর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে চারায় 
বা গাছে পারণত হয়। 

সীতার চূড়ামাঁণ অংকুরিত বাঁজের প্রতীক। সীতা জাচলের ভিতর 
হতে চুড়ামণি বের করোছলেন। বীজের অংকুরোদগম হয় মাটির তলায় । 
উপরের আচ্ছাদনের মাটিকে সীতার বস্ত্রাণ্টল কম্পন৷ করা হয়েছে। ভূগর্ভস্থ 
জলকে সমুদ্র ক্পন৷ করে চূড়ামাঁণকে সমুদ্রজাত বল৷ হয়েছে । 

সীতা হনুমানকে বারংবার একমাস কাল জীবিত থাকার কথা জানিয়ে- 
ছিলেন।১১ দাক্ষণায়ন কালে মেঘ সণ্টারিত হয়ে বর্ষ সমাগম না ঘটলে বাঁজ 
অংকুরে নষ্ট হলে সীতার অর্থাৎ কষিত জাঁমর কৃষিশ্ত্ী সত্তা বান্বিত হয়। 
একারণে একমাস সময়কাল বার বার উল্লেখ করা হয়েছে । 

সুতরাং অশোকবনে সীতার সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ ঘটোছিল বর্যাখতুর 
প্রথম মাসে, অর্থাৎ শ্রাবণ মাসের শেষে । বর্যাখতু শেষ হতে আর তখন 
একমাস বাঁক । 

অশোক বনে হনুমান বান্দনী সীতার সন্ধান পেয়েছেন। এমন সময় 
রাবণের আগমন । হনুমান বৃক্ষ মধ্যে শত শত পুষ্প এবং পন্রের অন্তরালে 
আত্মগোপন করোৌছলেন। এটা বর্যাথতুর ইংাগত। তখন বৃক্ষাঁদ পত্রপুষ্পে 
সুশোভিত হয় । রাবণ এখানে অনাবৃঁষ্টর প্রতীক। 

পরবরতীঁকালে সীতার সম্মখবর্তী হওয়ার প্রাক্কালে হনুমান শংশপ। 
বৃক্ষের (শিশু গাছ) পাতার আড়ালে আত্মগোপন করে ইক্ষৰাকু বংশের 
গুণকীতন করে সীতার বিশ্বাসভাজন হন। বর্ষাকালে শিশ্গাছ পন্রশোভিত 
হয়। সুতরাং হনুমান গুপ্তচরবৃত্ত করতে লংকায় গিয়ে বযাখতুতে €ুথম 
সীতাকে দেখতে পান এবং পরে সাক্ষাৎকার । 


৬৪ রামায়ণের উৎস কাষ 


রাম অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করার কিছুকাল পরে লোক 
অপবাদ কারণে সীতাকে গঙ্গার অপর তীরে নিবাসনে পাঠান । সীতা 
তখন গর্ভবতী । বাল্মীক সীতাকে নিজের আশ্রমে আশ্রয় দেন। ইতি- 
মধ্যে রাম শনুঘ্নকে যৌবরাজ্যে আভষিন্ত করে লবণ-বধের জন্য মথুরায় পাঠান। 
শুদ্ধ মথুরার পথে বাল্মীকর আশ্রমে এক রাব্রি বাস করোছলেন। সেই 
শ্রাবণের মধ্যরাত্রে লবকুশ জন্মগ্রহণ করেন। 
যামেব রান্রিং শতুঘঃ পর্ণশালাং সমাবিশৎ। 
তামেব রান্রিং সীতাঁপ প্রসূত৷ দারকদবয়মূ ॥ ১ 
ততোহ্রাত্রসময়ে বালক মুনিদারক।ঃ। 
বালীকেঃ প্রিয়মাচখ্যঃ সীতায়াঃ প্রসবং শুভমূ ॥ ২ 
(৭. ৭৯. ১-২) 
অর্থাৎ, শনুর যে রাব্রিতে বাল্মীকর পর্ণশালায় প্রবেশ করেন, সেই 
রান্রিতেই সীতাদেবাী দু'টি পুত প্রসব করেন । মুনিপুত্রগণ রাণ্রি দিপ্রহরের সময়ে 
বাল্মীকির নিকট এই শুভ সংবাদ 'নবেদন করলেন। 
কতকগুলি সাগ্রকুশ মধ্যভাগে কাটলে তার অগ্রভাগ কুশমুষ্টি এবং 
অধোভাগ লব বলে উত্ত হয়। বাল্মীকি এ কুশ ও লব বৃদ্ধাদের হাতে দিয়ে 
বললেন, যে আগে জন্মেছে তাকে কুশমুষ্টি এবং কনিষ্কে লব দিয়ে সম্মার্জন 
করো । এই অনুসারে পুন্রদ্ধয়ের কুশ ও লব নাম হয়। 
শনুর নিজের কুটিরে শুয়েসব শুনলেন এবং চিন্তা করতে করতে 
শ্রাবণ মাসের সুদীর্ঘ নিশা কেটে গেল। 
ব্যতীত৷ বাঁষকী বান্ঃ শ্রাবণী লথুবিক্রমা ॥ ১৩ 
(৭. ৭৯. ১৩) 


সীতার পুন প্রসব সম্পর্কে 'দারক' শব্দটির ববহার তাৎপর্যপূর্ণ । 

দারক অর্থ বিদারক, ভেদক, দুঃখনাশক, পুত্র । সুতরাং 'দারক' শব্দটি 
ব্যবহার করে বাল্মীক একাঁদকে মানবী সীতার যমজ পুন প্রসব এবং অপর- 
দিকে সীরখাতে বীজ হতে চারার আঁবর্ভাব উভয় ইংগিত রেখেছেন । কৃষি- 
বিজ্ঞান অনুসারে বীজ হতে চারার আবির্ভাবের দ্ু'ট স্তর আছে। প্রথম 
অংকুরোদগমঁটিকে বলে বীজ-মূল- যা পরবর্তীকালে শিকড়ে পারণত হয়। 
দ্বিতীয় স্তরাটর নাম জুণমুকুল, যা পরবতাঁকালে কাণ্ডে পারণত হয় । এই 
দুটি স্তরকে যথাক্রমে কুশ ও লব নামে বাল্মীকি আভাঁহত করেছেন। 

শ্রাবণের রান্রি, বর্ষার রান্র । রামায়ণের কালে শ্রাবণ বধাখতুর প্রথম 


কৃষিশ্্রী সীতা ৬৯ 


মাস। সুতরাং জমিতে তখন বাঁজ হতে চারা উৎপন্ন হয়। 
শনুর লবণকে বধ করে মথুরাতে রাজধানী স্থাপন করে এক সমৃদ্ধ 
জনপদ গড়ে তোলেন। বারে বছর সেখানে বসবাসের পর রামকে দেখার 
বাসনায় শতুঘ্ন অযোধ্যায় রওনা হন। পাঁথমধ্যে পনের দিন আতবাহিত 
করে বাল্মীকি আশ্রমে রান্রিবাসকালে আড়াল হতে কুশলবের মুখে রামায়ণ 
গান শোনেন । 
সা সেনা শীঘ্রমাগচ্ছচ্ছত্ুত্বা শতু্রণাসনমূ । 
নিবেশনণ শনুঘ্ঃ শ্রাবণেন সমারভৎ ॥ ৮ 
স পুরা দিবযসংকাশো বর্ষে দ্বাদশমে শুভে । 
নাবষ্ঠ শূরসেনানাং বিষয়ম্চাকুতোভয়ঃ ॥ ৯ 
(৭. ৮৩. ৮-৯) 
অর্থাৎ, শনুঘ শ্রাবণ মাস হতে পুরী (মথুরা) প্রস্তুত করতে আরম্ভ 
করলেন। শুভ দ্বাদশ বৎসরের প্রারন্তে সেই সুচারু নগর নিমিত হল। 
ততে৷ দ্বাদশমে বর্ষে শনুঘে। রামপালিতাম্‌ । 
অযোধ্যাং চঈবমে গন্তুমষ্পভৃত্যবলানুগঃ ॥ ১ 
ততো মান্্রপুরোগাংশ্চ বলমুখ্যান্লিবস্ত্য চ। 
জগাম হয়মুখ্যেন রথানা% শতেন সঃ ॥ ২ 
স্ব গত্বা গাঁণতান্‌ বাসান্‌ সপ্তাক্টৌ রঘূনন্দনঃ | 
বাল্রীক্যাশ্রমমাগত্য বাসং চক্কে মহাযশাঃ ॥ ৩ 
(৭. ৮৪. ১-৩) 
অর্থাৎ দ্বাদশ বংসরের পর কাঁতিপয় অনুচর সঙ্গে নিয়ে রামপালিত 
অযোধা। নগরে যেতে বাসন৷ করলেন । 
শনুঘ্র মথুরা হতে যাতা করে পনের দিনের পর বালীকির আশ্রমে 
উপস্থিত হলেন । লবণ বধের সময় বাল্মীকি আশ্রম হতে শনুঘ্ন সাতাঁদনে 
মথুরা পৌঁছেছিলেন। কিন্তু এবার অযোধ্যার পথে মথুর৷ হতে বাল্মীকি 
আশ্রমে পৌছুতে পনের দিন আতিবাহত হল । শনুগন মথুরার জনপদ স্থাপন 
করলেন, অথচ অযোধ্যার সঙ্গে যোগাযোগের পথ উন্নত করলেন না; 
এটা সমর্থনযোগ্য নয় । সুতরাং এই পনের দিনের উল্লেখ লক্ষণীয় । 
শ্রাবণ মাসের মধ্যরাত্রে কুশলবের জন্ম হয় । এখানে “রান শব্দাটতে 
নিশা এবং মাস দুই ই বুঝানে। হয়েছে । মাস অর্থে 'রান্র' শব্দের ব্যবহার 
রামায়ণে অন্যত্র দেখ যায়। সুগ্রীবকে কিস্িন্ব্যারাজ্যে আঁধাষ্ঠত করে রাম 
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লক্ষণ সহ বর্ষাধতু প্রত্রবণাগরি-গুহায় কাটিয়োছলেন। 
ইয়ং গিরিগুহ। রম্যা বিশাল যুস্তমাবুতা | 
অস্যাং বংস্যাম সৌমত্রে বর্ষরাব্রমারন্দমূ ॥ ৬ 
(8- ২৭. ৬) 
অর্থাৎ, সুমিত্রানন্দন ! এই গারগুহা পরম রমণীয় এবং বিস্তৃত, ইহাতে 
বিশুদ্ধ বায়ু সণ্চাঁলিত হয়, সুতরাং বর্ষার কয়েক মাস এস্থানে কাটাবো । 
অতএব লবকুশের জন্ম হয়োছল শ্রাবণ মাসের (নিশ্চয়ই চান্দ্র মাসে) 
পনের তারখ এবং শনুঘ্ন যৌদন পুনরায় বাল্মীকি আশ্রমে আসেন. সোঁদন 
লবকুশের বারে৷ বংসর বয়স পূর্ণ হয়েছে । এখানে লক্ষণীয় যে দুই দফাতেই 
শতুঘ সীতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি ৷ বাস্তবে, এীতহাসিক ক্ষেত্রে, বাল্মীকির 
আশ্রমে সীতার অবস্থান এবং লবকুশের সত্য পারিচয় শতুঘর নিকট আনবার্ধ 
রাজনৈতিক কারণে গোপন রাখা হয়োছল । এই কাহিনীতে একথাও স্পষ্ট 
করে দেওয়া হয়েছে যে লবকুশ বারো বংসর বয়স হতেই রামায়ণ গানে 
শিক্ষা গ্রহণ করেন । 


সীতার একটি পূর্বকাহিনী আছে। 

রাবণ ধরণীতলে ভ্রমণকালে হিমালয় পবতের নিকটস্থ বনে উপনীত 
হয়ে বিচরণ কালে কৃষ্ণাঁজিনজটাধারিণী তপস্যারতা বেদবতীকে একাকনী 
দেখে কামমোহত হয়ে কন্যার পাঁরিচয় জানতে চাইলে বেদবরতী বললেন, 
“আমিতপ্রভ বৃহস্পতিসূত ব্লক্গষি কুশধ্বজ আমার পিতা । সতত বেদাভ্যাসী 
কুশধ্বজের নিকট হতে বাংময়ী বেদ (কন্যা, মৃতি) উৎপন্না হয়। সুতরাং 
পিতা আমার বেদবতী এই মাম রাখেন। আমার পিতার ইচ্ছা ছিল বিষুঃ 
তার জামাতা হবেন । এজন্য আমাকে অন্য কাউকে দান করার ইচ্ছা নাই 
জেনে বলগবিত দৈত্যপতি শস্তু কুপিত হয়ে অবশেষে নিশাকালে সুপ্ত অবস্থায় 
আমার পিতাকে বধ করে । আমার শোকার্ মাতা পিতার দেহ আলিঙ্গন 
করে অগ্মিতে প্রবেশ করে। পিতার বাসন৷ পৃণ করার জন্য আমার এই 
তপস্যা । সেই বিষুজ নারায়ণই আমার পাতি ।” 

বেদবতীর পারচয় পেয়েও তাকে লাভ করার বাসনায় রাবণ তার 
হাতের অগ্রভাগ দিয়ে বেদবতীর কেশ স্পর্শ করেন। রাবণের এই আচরণে 
নিজেকে ধাঁষতা মনে করে বেদবতী রাবণকে আঁভসম্পাত 'দিয়ে অনলে 
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প্রবেশ করেন। 
সৈষা জনকরাজস্য প্রসূতা৷ তনয়। প্রভো । 
তব ভার্্য৷ মহাবাহে। বিষু্তবং হি সনাতনঃ ॥ ৩৫ 
পূর্বং ক্লোধহতঃ শরুর্যয়াসৌ নিহতন্তয়া । 
উপাশ্রায়ত্বা শৈলাভস্তব বীর্য্যমমানুষম্‌ ॥ ৩৬ 
এবমেব৷ মহাভাগা মর্তোযুৎ্পৎস্যতে পুনঃ । 
ক্ষেত্রে হলমুখোত্বষ্টে বেদ্যামাগ্নাশখোপমা ॥ ৩৭ 
এষ বেদবতী নাম প্বমাসীৎ কৃতে যুগে । 
্রেতাষুগমনুপ্রাপ্য বধার্থং তস্য রক্ষসঃ । 
উৎপন্ন৷ মৈথলকুলে জনকস্য মহাত্মনঃ ॥ ৩৮ 
৭. ১৭ ৩৫-৩৮ 


অর্থাং, “সেই বেদবতী জনকরাজের কন্যারূপে জন্ম লইয়া তোমার 
(রামের) ভার্ধ্য। হইয়াছেন এবং তুমিই সেই সনাতন বিষণ । পূবে বেদবতীর 
ক্লোধ দ্বারা যে শনু নিহত হইয়াছিল এক্ষণে সেই বেদবতীই তোমার অমানুষ 
বলের আশ্রয় লইয়া সেই শৈলাভ 'িপুকে বধ করিয়াছেন । সেই মহাভাগ। 
বোঁদমধ্যস্থা আগ্শিখার ন্যায় ভবিষ্যংকালে পৃথিবীতে হলমুখ দ্বারা কষিত 
ভামমধ্য হইতে এইরূপ বারবার উৎপন্ন হইবেন। পূ্কালে সত্যযুগে ইহার 
বেদবতী নাম ছিল, ভ্রেতাযুগ প্রাপ্ত হইয়৷ ইনি রাক্ষসকুলের বধের নামত 
মৈথিলকুলে মহাত্মা জনকের কন্যারূপে জন্ম লইয়াছেন।” 

বেদবতীর আস্তত্ব ছিল সতাযুগে । খধেদের কালকে সত্যযুগ মনে করা 
যেতে পারে । সেকালে পুনবসু নক্ষত্র বাসম্তাবযুব হত। তখন কৃষিকাজ 
গৌণ কর্ম ছিল। বর্ষায় যে অণ্চল জলে ডুবেষায়, শরতের পর হতে 
সেখানে ডাঙ্গ৷ জেগে ওঠে । এ নরম পাঁলমাটিতে ছিটিয়ে ধান ও অন্য শস্য 
বোন৷ হয় । এই ধান বসন্ততুতে ঘরে ওঠে । নীবার ব৷ ডীঁড় ধান বিলে 
বা জলায় আপাঁনই হয় । ধান পাকলে অল্প বাতাসে উড়ে যায় বা ঝরে 
পড়ে । এই ধানের অগ্রভাগ শু'য়৷ থাকে এবং তু'ষের রং কালো । 

এই কাহিনীর বেদবতী সহজাত ধানের রূপক। তু'ষের রং-এর 
ইংগত রয়েছে 'কৃষ্কাজন' শব্দে এবং জট। তথা কেশের অগ্রভাগ অর্থে 
ধানের শু'য়৷ । ধান পাকার সময় হলে শুনা প্রথমে বিবর্ণ হয় । 

বৃহস্পীতির পৌরাণিক কাহিনী হল এর জন্ম পুষ্যা নক্ষত্রে। খাথেদে 
বৃহস্পতি পুষ্টিবর্ধক (১ ১৮।২) এবং ওষাঁধ সমূহের জনক (১০। ৯৭। ১৫)। 
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স্থান বিশেষে খথেদে বৃহস্পাতকে অগ্নি বল! হয়েছে (২। ১, ৩। ২৬)১২। 

আগ্নি অর্থা তেজঃ-রশ্মিতে মেঘের উৎপান্ত । সুতরাং বৃহস্পাত-সৃত 
কুশধবজ মেঘবর্ষণ দেবতা । 

বর্ষায় বিল খাল জলে ভরে যায়, জলাজাম ডুবে থাকে ৷ বর্ান্তে 
জাঁমতে সহজাত ধান উৎপন্ন হয় । বেদ অর্থ বিষ; অর্থাং জল । জলের 
বাগয়ী স্বরুপ সহজাত ধান, এজন্য নাম বেদবতী । 

দৈত্যপাতি শস্তু মূলতঃ কালপুরুষ নক্ষত্র । মৃগশির৷ নক্ষত্রে মিথুন 
রাশিতে সূর্য প্রবেশ করলে তৎকালে বসন্ত খতুতে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাম্পের 
ভাগ কমে যায়। অনুরুপ, ভূখণ্ডে জলস্তর নীচে নামতে থাকে। এই দুই 
অবস্থার রূপক শঙ্তুর কুশধবজকে হত্যা এবং শোকে তার পত্ষীর অনলে 
প্রবেশ । 

বেদবতীর বিষু তথ নারায়ণকে পাতি হিসাবে লাভের বাসনা অর্থে 
সহজাত ধানের অমরত্ব কামনা । কিন্তু রোদ্রতাপ হেতু ফসল পাকে। 

রাবণ অর্থে রাবিতলোকক্রয়, অর্থাৎ লোকবাসীকে যে কাদায় । সুতরাং 
প্রথর সূর্য ধরা যায় । রাবণের কেশস্পর্শ তারই ইংগত। রামায়ণে 'রাবণ' 
শব্দটি নান৷ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । যা ইষ্ট নষ্ট করে তাই রাবণ । 

ব্লেতা যুগে অর্থাৎ দাক্ষিণায়নাদ যখন পুনবসু নক্ষত্রের পরবরতাঁ পুষয। 
নক্ষত্রে তখন কৃষিচর্চার প্রসার হেতু চাষের উন্নাত হওয়ায় যা ছিল সহজাত, 
তাই সীরখাতে বপন করে ফসল তোলার প্রাধান্য হেতু বেদবতীর জনকদু'িতা- 
সীতার্পে আবির্ভাবের বর্ণনা । সুতরাং বেদবতী উপাখ্যান সীতার কৃষি 
চরন্রটি দৃঢ় তর করছে । 


রামায়ণের সীতা চরিত্রের মূল অংশগুলি বিশ্লেষণ করার পর চরিত্রটি 
কৃষিসত্ত। যেমন সুস্পষ্ট হয়, তেমান সীতার একটি মানবিক সন্তাকেও স্বীকার 
করে নিতে হবে। 

সীতার এই দুই সম্তাকে একীভূত করে বাল্মীকি রহস্যর সৃষ্ি করেছেন। 

মনে করি, এই সঙ্গে সীতার আরও একটি সন্ত। মিশে রয়েছে৷ সেটি 
হল লক্ষমীস্বরৃপা-সীতার রাজাম্রী স্বরূপত৷ । 

সীত৷ প্রসঙ্গে একাট উল্লেখযোগ্য ঘটনা সীতাহরণের কোন বিশ্লেষণ 
করা হয়নি। সত্যই কি সীত৷ নাম্নী কোন মানবী এীতিহাঁসক রামচন্দ্র 


কাষিশ্রী সীতা ৭৩ 


ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬*-১ 


পণ্চবগী আশ্রম হতে অপহৃতা হয়োছলেন ? মনে হয়না । অপহৃতা সীতা 
এখানে মানবদেহী রামের ভাগ্যন্্রী তথা রাজ্যন্ত্রী । ' লংকাপাঁতি রাবণ মারীচকে 
দিয়ে রামলক্ষাণকে বিভ্রান্ত করে দূরে পাঠিয়ে রামের পণ্চবটী আঁধকার 
করোছিলেন ৷ ফলে রামচন্দ্র রাজ্যহারা হয়োছলেন । পরে রামচন্দ্র কাধ্ষিন্ধ্যার 
সুগ্রীবের সহায়তায় লংক৷ জয় করে সেই রাজাাম্রীকে পুনরৃদ্ধার করেন। 
সীতাহরণ কাহিনীর মধ্যে রহস্যে জ্যোতিধিজ্ঞান তথ্যও ব্যস্ত কর৷ 
হয়েছে । যে নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে প্রথম হলকর্ষণ করা হত, সেই 
নক্ষত্রকে সীতার জন্মনক্ষত্র ধরা যায় । উন্ত নক্ষত্রে গ্রহণ এবং একাধক বৎসর 
অনাবৃষ্টির ইংগিত সীতাহরণ কহিনীতে ব্যস্ত করা হয়েছে । 
অনুর্প, িন্রকুট পাহাড়ের বায়স কাহিনী । এই কাহিনীতে ইন্দ্রপুর 
বায়স শানগ্রহ ছাড়া অন্য কিছু নয় । রামের বনবাস কালের কোনও এক 
সময়ে সীতার জন্ম নক্ষত্রে চন্দ্রর অবস্থানকালে শনিগ্রহের প্রবেশ এবং সেই 
অংশ হতে উত্ত গ্রহের গতির দিক পরিবর্তন শুরু ৷ শনিগ্রহ বছরে বারো৷ অংশ 
আতিন্রম করে। সুতরাং এক নক্ষত্র আতক্রম করতে তেরো মাস কয়েকাঁদন সময় 
লাগে। দ্বিতীয় দফায় বক্ী গতিতে পুনরায় উত্ত নক্ষত্রকে স্পর্শ করে আবার 
মারা হয়। কাল নির্ধারণ জন্য এই জ্যোতিষ তথ্যাট রূপকে বণনা 
করা হয়েছে । এাঁবষয়ে স্বতন্ত্র গ্রকরণে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 
এই সুদীর্ঘ আলোচনায় খষ্েদের কাল হতে সীতার কৃষিশ্রী স্বরূপ তুলে 
ধরা হয়েছে । থধঞ্ধেদের কালে ফন্ুনী নক্ষত্রদ্বয়ে দক্ষিণায়নাদিতে বর্ষা সমাগমে 
ধারত্রী জীবধাত্রীরূপা হয়ে উঠত । বর্ধার জলে পুষ্ট হয়ে অরণ্য তার সম্পদ 
উজার করে দিত পরবর্তাঁ খতৃগুলিতে । এখানে সীতা মুখ্যতঃ বসুন্ধরা । 
পরবতাঁকালে কৃষাভিত্তক সমাক্ত গড়ে উঠলে সীতার ব্যাপকতর 
স্বর্ূপকে সংকুচিত করে কৃষিশ্রীতে বূপান্তারত কর হল। তখন সীত। হল 
সীরখাত, মেঘবর্ষণ দেবতার পত্রী । সীতার কৃষিত্রী-সন্ত। রামায়ণের মূল উপজীব্য। 
এই আবরণের অন্তরালে বাল্মীকি এীতহাসিক তথ্য রহস্যে ব্যস্ত করেছেন । 
রামায়ণে সীতাকে বারংবার রোহিণী নক্ষত্র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । 
রামায়ণের কালে বৃষরাঁশতে রোহির্নী নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে জো 
মাস গ্রীষ্মের প্রথম মাস। বর্তমানকালেও পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়া জেলার 
গ্রামাঞ্চলে দেখেছি কৃষিজীবিরা রোহিণী নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে জোষ্ঠ শ্ক্র 
টয়োদশীতে 'রোণীপরব' উদ্যাপন করে । রোঁহণী শব্দের অপত্রংশ রোণী। 
আত সাধারণ পরব, প্রায় বৌশিষ্টাহীন। কিন্তু পরবের ধরণ অনুসরণ করলে 


৭৪ রামায়ণের উৎস কাঁষ 


বুঝ। যায় এর সঙ্গে কষিকাজ আরভ্তের যোগ রয়েছে । এ ছাড়াও এ অণ্থলের 
চাষীরা সূর্য রোহিণী নক্ষত্র আতন্রম করে গেলে ইতিমধ্যে যাঁদ বৃষ্ত ন৷ হয় 
তাহলে অনাবৃষ্টি ও অনাবাদ আশংকা করেন। রোহিণী নক্ষত্র নিয়ে কৃষি- 
জীবিদের এই ধ্যানধারণা অবশ্যই প্রাচীন যৃগের স্াতি বহন করছে। 

যাইহোক আপাতঃ্দৃষ্টীতে সীতার সঙ্গে তিনাট নক্ষত্র যোগসূত্র টানা 
যায়। রোহিণী, পুনবসু ও প্বফন্ধুনী নক্ষত্র । | 

রামায়ণের অন্যান্য কাহিনী পর্যালোচন।৷ কালে এই বিষয়টি আরও 
সুস্পষ্ট হবে । রামায়ণে বিভিন্ন ধরণের তথ্য এত ওতঃপ্রোতভাবে জড়য়ে 
আছে যে একটি মান্র তথ্যকে সুস্পষ্ত করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই অন্য 
তথ্যগুলির প্রসঙ্গও উপাশ্থৃত হয় । কৃষিপ্রী সীতার আলোচনার ক্ষেত্রে তাই 
মানবী সীতাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি, যাদও রামায়ণের 
বাঁভন চাঁরব্রের মানাঁবক সত্তা উদ্ঘাটনের জন্য স্বতন্ত্র আলোচনা ও ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন আছে । 


কীষিশ্রী সীতা ৮ 


অষ্টম প্রকরণ 


ইক্ষ্াকু বংশ 


রামায়ণের মূল কাহিনীতে তিনটি বংশের প্রাধান্য, ইক্ষাকু বংশ, জনক বংশ 
এবং এই দুই বংশের সংযোগসাধনকারী কুশ বংশ । 

মেঘ-দেবতা রামের বংশ তালিকায় ব্র্ধ তথা মহাশূন্য হতে প্রাণ তথা 
ডীত্ভদ জগতের আঁবর্ভাবের 'বাভন্ন স্তরগুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে । জনক বংশে 
বীজ হতে পুনরায় বীজের উত্তবের প্রাতটি পর্যায় তুলে ধরা হয়েছে । কুশ 
বংশে অস্পকথায় শস্যপ্রদায়ী উত্তদের আত্মপ্রকাশ পাওয়। যায় । 

এখানে স্মরণ রাখতে হবে একই শব্দ দ্বারা চিহিত একটি চারন্র সেই 
শব্দের বাভন্ন অর্থের দ্যোতক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে । একটা উদাহরণ 
রাখা যেতে পারে ৷ বেদে 'রঘৃ' শব্দাট সূর্যর প্রাতপদ । দশরথ এবং রাম 
'রাঘব' নামে পরিচিত, অর্থাৎ সূর্য তথ সূর্ব-সঞ্জাত । সুতরাং দশরথ শব্দে 
সূর্য, দশাঁদক, খতুচক্র, গৃচ্ছধর্মী উদ্ভিদ ইত্যাদি বুঝানো যায়। অপরাঁদকে 
ব্যন্তি দশরথের অপর নাম আতিরথ ; অর্থাৎ বিশেষ বলবান পুরুষ । অতএব 
রামায়ণের এতিহাসিকতা যখন স্বীকার কর৷ হবে তখন দশরথকে একজন রাজ- 
চক্রবতাঁ হিসাবে গণ্য করতে হয়। কাঁহনীতে প্রয়োজন বোধে এই সকল 
অর্থে 'দশরথ' শব্দটি ব্যবহার করে সম্পূর্ণ চরিত্রটি পাঁরবেশিত হয়েছে । ফলে 
আপাতদৃষ্টিতে একটি চাঁরত্র মনে হলেও আসলে একাধিক তথ্যের রূপক । 

ইক্ষবাকু বংশ 'সূর্যবংশ' নামে পরিচিত, অর্থাৎ সূর্য হতে উল্ভূত। 
রামায়ণে এই বংশের রাজন্যবর্গের তালিকা কয়েক ধরণের পাওয়া যায়, ফলে 
বিভ্রান্ত রয়েছে । যেমন অস্বরীষকে কখনও বলা হয়েছে নাভাগের পুর, 
কখনও মান্ধাতার পুন্ন, কখনও বা প্রশুশ্রুকের পুত । সুতরাং রামসীতার 
বিবাহ বাসরে বৈবাহিক রাঁতি অনুসারে উভয় পক্ষের যে বংশ-পরিচয় তুলে 
ধরা হয়োছল, আলোচনায় সেই বংগানুরুম গ্রহণ কর৷ বাঞ্ছনীয়; কারণ বিবাহ 
একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। তাছাড়া রামসীতার বিবাহকে ভিত্তি করে 
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রামায়ণের কৃষিদ্বরূপ চিত্রটি সহজবোধ্য হয়। আসরে ইক্ষৰাকু বংশের 
বিস্তারিত তালিক। পেশ করেন কুলগুরু বাঁস্ঠ। আর জনকবংশের উল্লেখ 
করেন সীতার পিত৷ সীরধবজ স্বয়ং। 
ইক্ষৰাকু বংশের তালিকা হল :_ ১। ইক্ষবাকু ২। কুক্ষি ৩। বিকুক্ষি 
৪1 বাণ ৫&। অনরণ্য ৬। পূৃথু ৭। ব্রিশংকু ৮। ধুদ্ধমার 
৯। যুবনাশ্ব ১০। মান্ধাতা ১১। সুসন্ধি ১২। ধুবসান্ধ (এ'র 
এক ভাই ছিলেন, তার নাম প্রসেনজিৎ) ১৩। ভরত ১৪। আসিত 
১৫। সগর ১৬। অসমঞ্জ ১৭। অংশুমান ১৮। দিলীপ 
১৯ | ভগীরথ ২০। ককুৎছ্ছু ২১। রঘু ২২। কল্মাফপাদ ১৩। শঙ্খণ 
২৪। সুদর্শন ২৫। আগ্নবর্ণ ২৬। শীঘ্রগ ২৭। মরু 
২৮। প্রশুশ্ুক ২৯ । অস্বরীষ ৩০। নহৃষ ৩১। যযাতি ৩২। নাভাগ 
৩৩। অজ ৩৪। দশরথ ৩৫। রাম এবং লক্ষণ । লক্ষণীয় 
যে এক্ষেত্রে ভরত ও শতুরর কোন উল্লেখ নাই ।১ 

ইক্ষবাকুর জন্মদাতা মনু, মনুর 'পত৷ সূর্য। সূর্যকে উৎপন্ন করেন 
কশ্যপ। কশ্যপের পিতা মরীচ হলেন রঙ্গার মানসপুত্র | ব্রন্ধা স্বয়ং নিত্য 
শাশ্বত ক্ষয়রহিত; তিনি মায়াসমান্বত পরব্রহ্ম হতে উদ্ভীত। অতএব বর্গ হতে 
রাম পর্যন্ত মোট একচল্লিশ জনের নাম পাওয়া যায় । এদের অনেকের এীতি- 
হাঁসক আস্তত্ব পণওতগণ স্বীকার করেন না। ট্টপরস্তু অনেক নামের সঙ্গে 
নান পুরাণে নান৷ কাঁহনী জাঁড়য়ে আছে, যেগুলোর সঙ্গে এই তালিকার 
সামগ্তস্য নাই । যেমন যযাতির কাঁহনী ; শমষ্ঠা ও দেবযানীকে নিয়ে । 
সেখানে নাভাগর প্রসঙ্গ নাই ; হরিশচন্দ্র ও তার পুত্র রোহিতাশ্ব এই তাকায় 
বাদ পড়েছে । সুতরাং এই তাঁলকায় প্রদত্ত নামগুলির তাৎপর্য 'বশ্লেষণ 
কালে অনেক নামের সঙ্গে জড়িত বহুল প্রচলিত কাহনী প্রয়োজনবোধে বর্জন 
করতে হবে । কারণ সেসব কাহিনীর মূল অন্যত্র, হয়ত একই নামের অন্য 
ব্যান্ত বিশেষের অথবা স্বতন্ত্র তথ্যের রূপক হতে পারে । পরবতাঁকালে নাম- 
সাদৃশ্য হেতু একটি সন্তার কাঁহনী হয়ে উঠেছে। 

দেখা যায় এই বংশ বন্ধ হতে উদ্ভূত । সুতরাং এই বংশ তালিকায় 
মহাকাশ বিজ্ঞান তথা সৃষ্টির রহস৷ জাঁড়য়ে আছে । বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টতে সৃষ্টির এই ব্লমবিকাশ কিভাবে ঘটল প্রথমে দেখে নিলে সুবিধ৷ হবে। 


মহাকাশের কোট কোট তারাজগতের একাঁটকে নাম দেওয়৷ হয়েছে 
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ছায়াপথ ৷ এই ছায়াপথের প্রায় দশ পনের হাজার কোটি নক্ষত্রের মধ্যে 
একটি নগন্য নক্ষত্র আমাদের প্রাণদায়ী মহান সূর্য ।. কোটি কোটি বছর আগে 
এই সূর্যর দেহ হতে কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে কালক্রমে সৌরজগতের গ্রহ- 
সমুহের সৃষ্ট । এই গ্রহগুলির তৃতীয়াট আমাদের জীবনধাত্রী পরথবী। 
বিজ্ঞান বলছে মহাকাশের যেখানে গ্রহ নক্ষত্র কিছুই নাই, নাই মৃক্ষানুসূন্ষ 
কোন বস্তু, সেই নিরাবাচ্ছিন্ন মহাশুন্যের ঘোর তীমস্রা ভেদ করে অজ্ঞাত- 
আস্তত্ব কোন উৎস হতে বিচ্ছুরত হচ্ছে একটি যুগ্নরশ্মি । এই যুগ্নরশ্মি তার 
চলার পথে স্বতঃস্ফুঙভাবে সৃষ্টি করছে সৃক্ষ্মানুসূদ্ষম কাঁণকা। কল্পনা কর৷ 
যায় না এমন দুরন্ত শাঁতিতে ছুটতে ছুটতে সেই কণিকা ও রশ্মির সংঘর্ষে উদ্তৃত 
হচ্ছে পরমাণুর সুক্ষ্মাতিসুষ্ষ বস্তু ষ৷ ক্রমান্বয়ে পারবাঁতিত হতে হতে মহাকাশের 
তারাজগতে বৃপাঁয়ত হয়েছে। কয়েক হাজার কোটি নক্ষ্পুষ্ট একটি 
তারাজগতে অহরহ চলছে নক্ষত্রের সৃষ্টি, নক্ষত্রের স্থিতি এবং নক্ষত্রের মৃত্যু ৷ 
এই ব্রিদশা-সমান্ত তারাজগতের বমানে প্রায় স্থিতাবস্থা। প্রকীতির একটি নক্ষত্র 
হল সূর্য-যে সূর্য নয়টি গ্রহের সাহচর্ষে সৃষ্টি করেছে নিজঘ্ব সৌরজগৎ । 

যে -পাঁথবীর বুকে দাড়িয়ে বিংশ শতাব্দীর মানুষ চাদ জয় করে অন্য 
গ্রহে পদার্পণের চেষ্টা করছে , সেই পরথবী তার আঁবরাবের উষালগ্নে 
ছিল বিপুল বিস্তৃত আনলপুগ্জ মাত্র। সূর্যকে কেন্দ্র করে সেই আঁনলপুঞ্জ একটা 
'নাঁদষ্ট কক্ষপথে ঘুরছিল, যে ধূর্ণনকে আজকের বিজ্ঞানে বলা হয় বাধিক গতি। 
এই বাঁক গাঁতি ছাড়াও সেই আনিলপুঞ্জর নিজপ্ন অক্ষোপার একটা গতি 
সৃষ্টি হয়েছিল, যার আজকের পাঁরভাষ৷ 'আ'হক গাঁত' । সেই আনলপুঞ্জেই 
আজকের প্রাথবীর সকল কার্ষকারণ বঙমান ছিল। ঘুণির ফলে অনিল- 
পুঞ্জাট ঘনীভূত হতে হতে তাপ বিকীরণ শুরু করে। ঘনীভবন এবং তাপ 
হাস হেতু আলোক-সমান্ত আনলপুঞ্জতে সৃক্ষমাণুগুলির পরমাণু ও অণু এবং 
বস্তু পর্যায়ে রূপান্তর আরপ্ত হয়। সৃষ্ট সকল বন্তুই আনলপুঞ্জর আহক 
গতির রীতিতে সংক্রামিত হয়ে একই রীতিতে পশ্চিম হতে পূৃবে ঘু'ণিত হতে 
থাকে। নিদিষ্ট রীতি ও ক্রমে বাধ। বস্তৃগুলি আনলপুঞ্াটর মেরুদণ্কে (মেরু- 
রেখা বা অক্ষরেখা) কেন্দ্র করে ঘুরতে ঘুরতে নিরাকার হতে সাকার অবস্থার 
'দকে এগিয়ে চলে। বহু কোটি বছর ধরে এই রূপান্তরের ফলে আনিলপুঞ্জাট 
বর্তুলাকার ধারণ করে, উপারভাগটিও কঠিনীভূত হয়। রূপান্তারত সেই 
অনিলপুঞ্জ, ৷ আমাদের আদিম পুথিবী, তখনও তাপবিকীরণ ও দেহসংকোচন 
করে চলেছে : এখনও করছে। বস্তু বাপদার্থর পরমাণুগুলি সংযোজত হয়ে 
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বাভল্ন মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের আবির্ভাব ঘটাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তাপ তারতম্য অনুসারে কোনটা কাঠন, কোনটা তরল আবার কোনটা আনল 
অবস্থাতেই থেকে যাচ্ছে। এমানভাবেই একদিন পরাঁথবীপৃষ্ঠের কোথাও 
অত্যুন্চ পর্বতশ্রেণী, কোথাও সুগভীর খাদ সৃষ্টি হল ' সৃষ্টি হল হিমবাহ, 
অন্তরীক্ষের জল-অণুগুলি আকচ্মিক তাপছ্যাসে সরাসাঁর কঠিনতা লাভ করল। 
সূর্যদেহ হতে বিচ্ছ্যারত কণিকাস্রোত এবং মহাজাগতিক রশ্যিগুঁলির পাঁথবীর 
পৃষ্ঠে ছাঁড়য়ে পড়ায় বাধা সৃষ্টি করে উদ্ভৃত হল হাইড্রোজেন বলয়, চৌস্বক 
রশ্মিজাল, পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুহ্ছ আঁধকর্ষ। সৃষ্ট হল আবহমগুল, আবির্ভাব 
ঘটল মেঘের, মেঘ হতে আশিশ্রান্ত বৃঁষ্টধারায় জলে পূর্ণ হল সুগভীর খাদগঁল, 
দুরন্ত বেগে শিলাময় পাহাড় হতে নামল জলধারা, মহাসমুন্র স্থায়ী আসন 
পাতল পৃঁথবীর বুকে। জলের ঘর্ষণে আবহমওলের রাসায়ানক প্রাতিক্রিয়ায় 
তাপ-তারতম্য প্রভাত বিভিন্ন যোগাযোগে জন্ম নিল মৃত্তিকা। এত সব 
পারবর্তনের ফণকে ফশকে দেহসংকোচনের দরুণ বার বার ভূপৃষ্ঠের চেহারার 
বদল হল। এসব ঘটনার কোন্টা আগে কোন্টা পরে অথব৷ সবই একসঙ্গে 
কিনা বলা শস্ত। | 

সেই দ্লুত পাঁরব্তনশীল জড় পাঁথবীর মহাসমুদ্রে একাদিন প্রাণের 
স্পন্দন জাগল ; আদ প্রাণের আঁবর্ভাব ঘটল, বিজ্ঞান পাঁরভাষায় যার নাম 
প্রটোপ্লাজম (প্রাণকোষ)। মোটামুটি ছয়াট জড় উপাদানে গঠিত প্রটোপ্রাজম 
শান দেহকে বহুধা 'বিভন্ত করে নিমেষে মহাসযুদ্রে দূধের সর পড়ার মত 
বস্তুত হয়ে গেল। তার পর একদিন, জল ও বায়ুমণ্লে সাত উপাদান- 
গুলতে তার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটবে না বুঝতে পেরেই হয়ত প্রটোপ্লাজম 
এক নতুন পথ ধরল, যা হল সালোকসংশ্লেষের (11069 ১/17076513) দ্বারা 
সৌরশান্তকে কাজে লাগিয়ে দেহ ধারণ । আবির্ভাব ঘটল “ক্লোরোফিল' এর, 
উীত্তদজজগতের আত বৃদ্ধ প্রাপতামহ । ভূঁ-পৃষ্ঠের জলে স্থলে শুরু হল উদ্ভিদের 
রাজত্ব। পাশাপাশি আবিভূতি হল প্রাণী; জলচর, ম্ছলচর, উভচর, 
খেচর, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী এবং সকলের শেষ ধাপে চিন্তাশস্তিসম্পন্ন জীব,_ 
মানুষ । সেও আজ লক্ষ কোট বছর আগেকার কথা । আদিম মানুষ 
পশ্সংসর্গ ছেড়ে আত্মরক্ষা ও জীবন ধারণের জন্য পাথরের হাতিয়ার বানাতে 
শিখল । দল বাধল, দল বেদে আদিম পৃথবীর বুকে বিচরণ শুরু করল এক 
প্রান্ত হতে অপর প্রাস্ত। আঁত আতবৃদ্ধ প্রপিতামহদের সেই প্রন্রজ প্রবৃত্তি 
বুঝব। আজও মানুষের রন্তে মিশে আছে । ধারে ধীরে মানুষ বৃদ্ধির গোড়ায় 


৮০ রামায়ণের উৎস কাষি 


শান দিয়ে কুঠারের সঙ্গে ধনুক তুলে নিল, বনের পশু হত্যা না করে পোষ 
মানিয়ে পশু প্রজননের সূত্র ধরে অল্প আয়াসে আহার সংস্থানের ব্যবস্থা 
করল। আরেকটু এগয়ে নিছক প্রকৃতির দানের উপর নির্ভর করে না থেকে 
ফসল ফলানোর কোশল আয়ত্ব করে 'নয়ে মানু জন্তু পর্যায় হতে সম্পূর্ণ 
নিজের স্বাত্র্য সৃষ্টি করল । ঘর বাধল, পাঁরবারের বন্ধন মানল, সমাজ গড়ে 
তুলল । 


স্থুলভাবে এই হল মহাশুন্য হতে পরাঁথবী এবং পরথবীর বুকে মানব 
সমাজ গড়ে ওঠার কাহিনী । এই বন্তব্যের বু তথ্য সম্পর্কে বিজ্ঞানী মহলে 
নানা ধরণের মতবাদ আছে। এখানে শুধু একটা মোটামুটি কাঠামো তুলে 
ধরা হল ইক্ষবাকু বংশের বিশ্লেষণের পটভূমিক৷ হিসাবে । আদিমকাল হতে 
মানুষ সৃষ্টিরহস্য নিয়ে চিস্তাভাবনা করেছে । বিজ্ঞানের অগ্রগাতির সঙ্গে 
প্রাচীন ধ্যান-ধাব্রণারও রদবদল ঘটেছে । সুতরাং আজকের সৃষ্ট-তত্ের সঙ্গে 
কোন কোন ক্ষেত্রে আমল হলেও রামায়ণের কালের মানুষের এ সম্পর্কে নিজস্ব 
একাঁট কণ্পন। 'নশ্চয়ই ছিল । এই আলোচনাও সেকারণে যুন্ত দিয়ে সেই 
কম্পনার তথ্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস । 

সৃষ্টতত্তের প্রতিটি ধাপের একটা করে নাম দিলে কেমন হয় ? 

যেমন যুগ্মরশ্মি এবং তারাজগৎ সৃষ্টর মধ্য পর্যায়ে পরবর্তাঁ সৃজনের 
কার্ধকারণতাকে বলা যেতে পারে ব্রঙ্গা, কেননা সেই পর্যায় নিত্য শাশ্বত 
ক্ষয়রাহত, অথচ মায়া-সমান্বত পররুঙ্গ ; অর্থাৎ. যুগ্মরাশ্ম হতে উদ্ভূত । এই 
ব্রহ্মা হতে তারাজগৎ, যার নাম মরীচি ; বর্তমানকালে এমন একাট তারা- 
জগংকে বলা হয় ছায়াপথ (1110 ৮25) 1 

মরীচি-মূ (নাশ করা)+ঈচ অপাতনে, যে (অন্ধকার) নাশ করে; 
কিরণ । 

তারাজগৎ বস্তু-সমান্ধত আলোকরাশ্ম ছাড়া আর কি ? 

তারাজগতের বিশেষ একটি অংশে প্রায়-স্থায়ত্ব-সম্পন্ন একটি নক্ষত্র 
আছে যার নাম সূর্য । সুতরাং সূর্য তারাজগতের যে বিশেষ অংশ হতে সৃষ্ট 
সেই অংশের নাম কশ্যপ | কশ্যপ,_কশ্‌ শেব্দ করা)4-য কেম্মে) _ কশ্য- 
পা (পান করা)+ড কর্ত। কশ্য অর্থে মদ্য ধরে শব্দাটতে বুঝান হয়েছে 
যে, যান মদ্যপান করেন। শব্দময় এই অর্থও করা চলে। মহাশূন্য 
শব্দহীন নয়, সুতরাং যেখানে নক্ষত্র সৃজন হচ্ছে সেই শব্দময় দ্থানের নাম 


ইক্ষৰাকু বংশ ৮১ 
ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬*-১১ 


কশ্যপ। | 
তারাজগতের 'কশ্যপ' স্থানের একটি নক্ষত্র আমাদের পূর্য | 

সূর্যর পুর মনু । মনৃ (জ্ঞান, মনন, পূজা, গব, সন্ভাবন, ধারণ, মান) 
+উ কর্ত। মনু শব্দাটতে মূলতঃ বুঝানো হয়েছে যে পরবর্তীকালে প্রাণের 
যে বিকাশ হবে, সূর্ধদেহে সেরকম মনন বা 'কুয়ার সবেমাত্র উন্মেষ ঘটছে। 

মনুর পুত্র ইক্ষৰাকু । শব্দটি ইষ্‌ (ইচ্ছা, গমন, পুনঃ পুনঃ করণ) 
ধাতু নিষ্পনন । সুতরাং ইন্ষৰাকু অর্থে সূর্যদেহ হতে ভবিষ্যত গ্রহের বিচ্যাতির 
কারণে পুনঃ পুনঃ স্পন্দন অবস্থা । 

ইক্ষবাকুর পুর কুঁক্ষ । অর্থ হল জঠর, অভ্যন্তর। অর্থাৎ, স্পন্দনের 
নাদষ্ট রূপ । 

এরপর বিডাক্ষ। কাহিনী অনুসারে একে ইক্ষবান্ধ বিসর্জন দেন । 
বব (নাই) কুকি (জর, মধ্য, অভ্ন্তর) (মধো)। বিড্ীক্ষ শব্দে বুঝানো 
হয়েছে যে ইদ্দবা্ু অর্থাৎ স্পন্দনেরা বচ্যাত। মাতৃগঠে শিশুর ভণভন্নদেহী 
হলেও মাতৃদেহে সংলগ্ন থাকে, এই গঠডছ্থ সন্তানের আস্তত্ব যেমন মাত 
আপন সন্তা জেনেও ভুণের দ্লাতন্তরকে দীকার করে, অথচ ভূমি না হওয়া 
পর্যন্ত মাতার দেহেরই একটা অংশ [হসাবে লীন হয়ে থাকে এমত অবস্থাকে 
[বকৃ্ষি পর্যায় বল যায়। যথা সময়ে মাতা সন্তান প্রসব করে অর্থাৎ 
আপনাকে যথাযথ ঠিক রেখে আপন দেহজাত একাংশকে বিসর্জন দেয় । 

বিসর্জনের পর সন্তানের ঘাতন্ত্য পারচয়, তখন নাম হল বাণ। বন্‌ 
(শব্দ করা. গমণ করা, ব্যপ্ত হওয়।) ধাতু 1নষ্পল্ন বাণ শব্দের অর্থ শর, তীর, 
আগ্ন, আগুনের আচ. শব্দ, ধ্বান, বন প্রভাতি ৷ সুতরাং শূর্যদেহ হতে বিচ্ছিন্ন 
হওয়ার ফলে বিরাট শব্দময় রাঁশ্ম-সমান্বত অবস্থাকে বাণ বলা হয়েছে 

বাণের পর অনরণা। ন (নাই) অরণ্য (বন, 'নাবড়, ঘন) যার। 
অঘন তেঙ্জোময় বিরাট এক আিলপুঞ্জ সূর্বদেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘৃণিত 
হচ্ছে। সেই বিশাল বন্তৃত স্থল মহৎ আনলপুঞ্জ, পরবতাঁকালে য৷ পৃাথবা 
নামক গ্রহে পাঁরাচত হয়, তার নাম পৃথু। পৃথুর কাহিনীতে আছে এর স্ত্রীর 
নাম অচি. ইনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং লোকহিতার্থে গোরুপা 
ধারত্রীকে দোহন করৌছলেন । মতে ইনি প্রথম রাজ এবং এ“র নামানুসারে 
ধরার নাম পৃথবী। অচি অর্থাকরণ। অশ্বমেধ যন অর্থ রশ্মি বচ্ছুরণ 
গোরুপা ধাঁরত্রী অনিলপুঞ্জ-ময় অতীত প্রঁথবী। মতে প্রথম রাজ। অর্থে 
আনিলপুঞ্জটির আপন কক্ষপথে ঘ্বতন্ত্ বিচরণ । 


৮২ রামায়ণের উৎস কাঁষ 


অতএব কাহিনীর বিজ্ঞানসম্মত অর্থ দাঁড়ায় সূর্যদেহে প্রথম স্পন্দনের 
নাম মনু । স্পন্দনের তীব্রত৷ বাড়লে ইক্ষবাকু ৷ সূর্যদেহের চারিদিকে একটি 
বলয়ের আবিাব ঘটলে কক্ষ ৷ বলয়টি মূল দেহ হতো বিচ্যুত হলে বিত্ুক্ষি। 
বিচ্যুত বলয়াট সম্পূর্ণ ্বতত্তরভাব ধারণ করলে বাণ। স্বতন্ত্র বলয়াটর অঘনী- 
ভূত অবস্থা অনরণ্য। বলয়টি রূপান্তীরত হয়ে 'পগ্ডাকার ধারণ করলে 
পৃথু। এই আদম পিওটি প্রথম হতেই সূর্যকে কেন্দ্র করে আপন কক্ষপথে 
রাশ্ম বচ্ছচরণ করতে করতে আবতিত হতে লাগল । 

এরপর ভ্রিশংকু । এর সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার বখ্যাত কাহিনীটি এই 
আলোচনার অন্তর্গত হবে না। কেন না সেই ভ্রিশংকূ হরিশ্চন্দ্রর পিতা । 
যাঁদও বশ্বাম্র ক্ষমতার বিবরণ কালে এই কাঁহনীর অবতারণ। হয়েছে, 
কিন্তু সেখানে হরিশচন্দ্রর উল্লেখ নাই । এজন্য ত্রিশংকুকে এই পর্যায়ে অন্য 
দৃষ্টকোণ হতে বিচার করতে হবে । 

ভ্রিশংকু-ঘি (তিন) শংকু (শঙ্ক, ভয়, তাস) যাহার । শংকু শব্দাট 
শনকৃ (ভয় সংশয়) ধাতু নিম্পন্ন। পৃথু নামক আনলপুঞ্জটিতে তিন 
ধরণের ক্রিয়া শুরু হল: ষেমন আবঙন ব। গাতি, তাপ বিকীরণ এবং দেহ- 
সংকোচন। যেন ভয় হতে এইগুলির উত্তব. তাই নাম হল ত্রিশংকু। 

এবার ধুন্ধুমার। অপর নাম এুবলয়াশ্ব ব। ফুবলাশ্ব । ধুন্ধ অর্থ ধূম ব। 
'ধেশয়া ৷ ধুন্ধুমার অর্থ সোরগোল, কোলাহল, হৈ চৈ । কুবলয়াশ্ব--ুবলয় 
(কু অথাৎ পাথবার বলয়ন্রুপ বা পদ)+ অশ্ব (রাশ্ম)। শংকু অবস্থার 
আনলপুঞ্জাটৰ আকুতি যখন পদ্মফুলের মত- নাশ্ম বিচ্ছরণ তখন পাপাঁড় 
সদূশ। অথব। রশ্মি ও কাণকার অর্থাং ধেশয়ার বলয়-সমান্বত । এই ধেশয়া 
ব৷রাশ্ম পদার্থে পাঁরণত হওয়ায় আগামী দিনের পৃথিবীর আবঠাব। সুতরাং 
ধুন্ধুমার | 

এরপরে যুবনাশ্ব । যুবন (তারুণ্য) 4 অশ্ব (রাশ) ধত্রাচ্ছাদত 
আনলপুঞ্জট তখন জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করেছে । 

তারপর মান্ধাতা । বিখ্যাত মান্ধাতা পিত৷ যুবনাশ্বর বামপার্থদেশ 
হতে উৎপন্ন হয়েছিলেন । মান্ধাতার প্রচলিত কাহিনী এখানে গ্রহণ কর! 
হবে না, কারণ সেই কাহনীর মান্ধাতার পুত্রের নাম মৃচুকুন্দ। বাঁশ প্রদত্ত 
বংশ তালিকানুসারে মান্ধাতার পুন্র সুসাঙ্ধ । 

মান্ধাতা- মাম আমাকে)ধে (পান কর1)- তৃন্‌ কর্ত। অথবা, মাম্‌ 
(আমাকে) ধাত। (ধারক, নিমাণকতা)। 
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ঘূর্ণন, তাপ বিচ্ছুরণ এবং দেহসংকোচন দরুণ জ্যোতির্ময় আনিলপুঞ্জটির 
পৃষ্ঠদেশ কঠিনতা লাভ করতে আরন্ত করে ; কারণ তখন মৌলিক ও যৌগিক 
পদার্থের অণুগুলির অবস্থান্তর ঘটতে শুরু করেছে । এখানে আরেকটি প্রসঙ্গ 
বিশেষ বিবেচনায় আনতে হবে । আনল, তরল ও কঠিন পদার্থ সমান্বত 
'যুবনাশ্ব' পিওঁটির আঁহুকগতি ও বাষিকগতির কারণে গাঁতিধর্ম অনুসারে 
ভারী বন্তুগুল প্রথমতঃ বামাঁদকে জম হওয়া স্বাভাবিক, কারণ পৃথবীর উভয় 
গতি পাঁশ্চম হতে পূর্বে। তারপর ধারে ধারে চারাদিকে ছড়িয়ে পড়ে । 
পৃথবীর পুষ্ঠদেশের কাঠিন্যের পাশাপাশি রয়েছে তরল পদার্থ, যা প্রাথবীর 
কঠিন পিঠের নিম্নাংশকে আবৃত করে রেখেছে । যত কেন্দ্রবিন্দুর দিকে 
যাওয়া যায় বস্তু সকল সেখানে আনল অবস্থায় । পিগাকার প্রাঁথবীর এই 
অবস্থান্তর প্রকাশের কারণে মান্ধাতার বামপার্থদেশ হতে জন্ম । পাঁথবীর 
আঁদমতম অবস্থার নাম মান্ধাতা৷ হওয়ায়, প্রাচীনকাল বলতে বলা হয় 
'মান্ধাতার আমল' । 

তিন অবস্থাপ্রাপ্ত পৃদার্থময় পুথবীতে যে সহাবস্থান অবস্থ। চলেছে, 
সেই পর্যায়ের নাম সুসান্ধ। সু (উৎকৃষ্ট) সাঁন্ধ (মিলন) যাহাতে । সুসন্ধি 
সংজ্ঞায় পৃথবীর দুই প্রকার আবঠন, তাপহ্থাস এবং দেহসংকোচন মধ্যে যে 
সামঞ্জস্য ঘটেছে তাই বুঝানো হয়েছে। 

সুসন্ধির পরে ধুবসান্ধ। ধুব অর্থ শ্থির, অপাঁরবঙনীয় ৷ ভ্রিস্তরের 
পদার্থময় পথবীর আকৃতি এবং প্রকৃতির পরিব্ন হেতু বাধষিকগাত ও 
আঁহকগতির প্রাতনিয়ত যে তারতম্য ঘটাছিল তা এখন একটি নিদিষ্ট নিয়মে 
ও কক্ষপথে স্ুানয়ন্ত্রিত হয়েছে । এই ধ্রুবসাঁ্ধ পর্যায়ে পৃথবীদেহ হতে কিছু 
অংশ বিস্যুত হয়ে স্বাতন্ত্টলাভ করে এবং পৃথিবীর আকর্ষণের মধ্যে থেকে 
নিজঘ্ব কক্ষপথে আবতিত হতে থাকে । এই নবসৃষ্ট বস্তুটি প্রসেনীজং 
তথা চন্দ্র উপগ্রহ । প্রসেন শব্দে পাঁথবীকে বুঝানো হয়েছে, তাকে জয় 
করেই যেন চন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য । 

ধুবসান্ধর ভাই প্রসেনজিৎ । প্রসেন প্রেকৃষ্ণ সেন৷ যার) তাহাকে যিনি জয় 
করেন। পথবীর উপগ্রহ চন্দ্রের সৃষ্টি কিভাবে তা এখনও স্থিরিকৃত হয়নি। 
হয়ত আঁদমতম কোনও এক কালে কোন ধূমকেতুর আকণে পৃথবাঁর সামান্য 
অংশ বিচ্যুত হয়ে এই উপগ্রহের সৃষ্টি । রামায়ণের কালে এ নিয়ে কোন 
কল্পন। থাক। বাঁচত্র নয়। 

তারপরের আঁবর্ভাব ভরত । ভূ (পোষণ, ধারণ, ভঙ্জন, ভৎসন) 


/৪ রামায়ণের উৎস কাষ 


ধাতু নিষ্পন্ন ৷ অর্থ তত্তবায়, ক্ষেত্র। শব্দটির বানান 'ভরং ধরলে অর্থ 
হয় ধারণকারী । এই অবস্থায় পৃথবার পৃষ্ঠদেহ কাঠিন্য হেতু উচ্চাবচক আকার 
ধারণ করেছে। প্রঁথবী-পৃষ্ঠের ব্রিস্তর-পদার্থের সংঘট্রে যৌগিক পদার্থসমূহের 
আঁবিভাবের দরুণ বায়বীয় তথা আনল মণ্ডলর সৃম্টি। বিভল্ন আনল 
পদার্থে ভূ-পৃষ্ঠের উপারভাগ অর্থাৎ অন্তরীক্ষ যখন ধুম্াচ্ছন্ন হয়ে প্রায়- 
অন্ধকার, তখন নাম হল আসত । ন (নাই) সিত (শ্বেত) অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ, 
আলোহীন, মেঘাচ্ছন্ন । র 

পাথবীর এই আসত পর্যায়ের পরের অবস্থাকে বলা হয়েছে সগর। 
গর (বিষ, বৈপরীত্য)এর সঙ্গে বর্মান। ইনি মাতৃগর্ভে থাকাকালীন 
বিমাতা গর্ভ নষ্ট করার জন্য বিষ প্রয়োগ করেছিলেন । কিন্তু তিনি 
গরলসহ ভৃমষ্ট হন। সগর সম্পর্কে এই কাহনী ছাড়াও আরেকাট 
কাহনীতে বলা হয়েছে যে এর অশ্বমেধ যজ্ছের অশ্ব ইন্দ্র চুরি করে 
নিয়ে গিয়ে পাতালে কপিল মুনর আশ্রমে রেখে এসেছিলেন । এই 
কাঁপল মুনির ক্রোধে সগরের শতপুত্র ভস্মীভূত হয় । পথবীর জড় রাজত্বে 
প্রাণের আবির্ভাব নিশয়ই বিপরীত-ধর্মী। অপরাদকে প্রাণের ক্ষেত্রে বষ- 
তুল্য পরিবেশে আদ প্রাণের আগমন গরলসহ ভীমষ্ট হওয়ার সামিল । 
কপিল শব্দের একাঁট অর্থ অগ্নি । অন্তরীক্ষের (ইন্দ্র) তেজ ভূমগ্ুলে অগ্নি 
নামে খ্যাত । অঙ্গার, উদ্যান, যবক্ষারজান, অস্জান, গন্ধক আর যে কোন 
একটি উপাদানের সমম্বয়ে সৃষ্ট প্রাণকোষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কোষাটর 
কেন্দ্রবন্দ্র-্যা। তেজ বা আগ্ম-সমান্বত। এই প্রাণকোষ হয়ত আনল 
পদার্থর মত বায়বীয় মণল অথবা অন্তরীক্ষে অবস্থান করে । তরল জলের 
অভাবে প্রাণকোষের বস্তার ঘটে না। প্রসঙ্গাট সহজবোধা করার জন্য বলা 
যায় বাতাসে অবাস্থিত এক প্রকার বিশেষ জীবাণু দুধের মত উপযুক্ত পারবেশ 
পেলে সেই দুধে বংশবিস্তার করে দুধকে দই-এ রূপান্তরিত করে। প্রাণ- 
কোষের ক্ষেত্রেও অতীতে এই রকম ধারণা পোষণ করা 'বাঁচত্র নয় । 

কাঁপল শব্দের আর একা অর্থ কুকৃকুর । 

কুকৃকুর-কুকৃ (কুক্ষি, উদর) কুর (শব্দ)। অর্থাৎ পাঁথবীর উদরে 
(অভ্যন্তরে) যে শব্দশান্তি স্পেন্দন ব৷ তরঙ্গশন্তি) ভাবার্থে মাধ্যাকর্ষণ, যা সকল 
বন্তুকে পাথবীর দিকে টানে । 

ফলে বস্তুর পলায়ন-প্রবৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় পাৃথবীতে তাদের নান৷ 
রূপান্তর । এই রূপান্তর বা বন্ধনকে রূপকে বলা হয়েছে কাঁপলক্লোধে শত- 
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পুর ভস্মীভূত । এখানে ভস্মীভূত অর্থে রূপান্তরিত ধরতে হয়। 

পৃথিবীর এই অবস্থার কালে অতি প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন (উদ্যান) 
অণুর [নিঃসরণ শুরু হয়োছল, এই 'ক্রিয়াকে বল। হয়েছে সগর তার পুন্ত 
অসমঞ্জকে উচ্ছুংঙ্খলতার জন্য ত্যাগ করেন । অসমঞ্জ অর্থ অসদৃশ, অসংগত, 
অনুপযুক্ত । এই নিঃসরিত হাইড্রোজেনকে ধরে রাখতে না পারলে পাাথবীতে 
কোনদিন প্রাণের আবির্ভাব ঘটত না | পাবাথবীর উধবমহলে অন্তরীক্ষে হাই- 
ড্রোজেন বলয় সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে মাধ্যাকর্ষণ শান্তর জন্য । 

তাই অসমঞ্জর চেয়ে তার পুত্র অংশুমানের প্রাধান্য বেশী। অংশুমান 
অর্থ কিরণ 'বাঁশষ্ট, প্রভাবশালী.। মাধ্যাকর্ষণ তার ছাড়িয়ে দেওয়া অদৃশ্য 
কিরণে সকল বস্তুকে পাথবী আভমুখে ধরে রেখেছে । 

এই সঙ্গে আরও একটি ক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল, ত৷ হল চুম্বক-রশ্মিজাল, 
যা সূর্যদেহজাত প্রোটিন-কণিকা-ম্রাত প্রভৃতিকে সরাসার প্রাথবী-পৃঠ্ে 
ছড়িয়ে পড়তে বাধার সৃষ্ট করল । এই চুস্বক-রশ্মি পুথবীর অভ্যন্তর হতে 
যেমন বচ্ছীরত হচ্ছে, তেমাঁন মহাজাগতিক রাশ্মগীঁলকেও বহুলাংশে শোষণ 
করে নিচ্ছে । তাই পাঁথবীর এই অবন্থার নাম 'দলীপ ; শব্দটি দলূ্‌ (ভেদ, 
বিকাশ পাওয়।) ধাতু নিষ্পন্ন। 

দিলীপের পুত্র ভগীরথ । ভগ শব্দের এশ্বর্ধ, সোন্দর্য, শত্তি, যোনি 
প্রভৃতি বহু অর্থ । ইনি শৈশবে মাংসপিও মান্র ছিলেন । অফবকু মুনির 
বরে উত্তমাঙ্গ হন। কাপলের শাপে ভস্মীভূত তৃ-পুরুষগণের উদ্ধারাথে 
গোকর্ণ তীর্থে বহুকাল তপস্য।৷ করে গঙ্গাকে ভূমগুলে এনোছলেন । এই 
পর্যায়ে দিলীপ" নামক পাঁথবার আবংমগ্ুলে জলের সণ্টার | 

গোকর্ণ, গো (রশ্নি),+ কর্ণ (প্রপারতা); অর্থাৎ অন্তরীক্ষ, যেখানে 
জলকণা অণু অবস্থায় |বদ্যমান। পাথিবীতে প্রাণের আবিঙাবের মূলে জল, 
সুতর।ং অন্তরীক্ষের জল-অণু আগামী দিনে যে এশ্বর্য নিয়ে এল তাই ভগীরথ । 
কাহনীতে গঙ্গা জলের প্রতীক । 

সণ্চারমান বিশাল মেঘপুঞ্জকে বলা হয়েছে ইন্দ্রের ককুদ। বজ্র 
বিদ্যুতের সংঘর্ষে মেঘ হতে বৃষ্টি ঝ7রে। তাই বলা হল ককুৎস্থ। এর অন্য 
নাম পুরঞ্জয় । ইনি বিষ্ুর পরামর্শে মহাবৃষভরূপা ইন্দ্রর ককুদে চেপে যুদ্ধে 
অসুর দমন করেন। সেজন্য নাম হয় কড়ুৎস্থ । অর্থাৎ, জলকণাময় বিস্তৃত- 
দেহী মেঘপুঞ্জে বিদ্যুৎ সংযোগে যে রুপান্তর ; বৃষ্পাতের পৃধাবন্থা । সুখ 
(ইন্দ্র) বৃষরাশিতে সণ্টরণকালে নভঃমণ্ডলে মেঘের আবভাব হত খ্ধেদ- 


৮৬ রামা়ণের উৎস কাঁষ 


কালে। পুরঞজয়; পুর (দেহ, নগর) বা পুর (প্রবাহ, জলরাশি)_-জি (জয় 
করা) খশ: কর্ত। 

কড়ুংস্থর পুত্র রঘু ৷ রঘ (গমন করা) + কু (পাথবা) কর্তৃ, । অন্তরীক্ষের 
মেঘ হতে পথবীর বুকে বারধারা নেমে এল । কঠিন নিষ্রাণ পৃথিবী- 
পৃষ্ঠের খাদগুলতে জল জমে মহাসমুদ্রের সৃষ্টি হল. অন্য দিকে তাপহুাস- 
জনিত আকস্মিক পারবর্তনে জল অণু হতে সরাসাঁর পরত্চূড়ায় হিমবাহরও 
সৃন্টি। এই অবস্থার নাম কল্মাষপাদ। অর্থ আগ্ন বিশেষ, শ্বেতৃষ্ণবর্ণ 
মাশ্ুত। কল্!ষকলু গমন করা)ন্ধিপ- কর্তৃ_ কল যে গমন করে)। মস্‌ 
(হানি করা) + অ-কর্তৃ-মাস (যে অন্যকে নম্ট করে)। সুতর৷ং তেজ বা 
আগ্নর বৃপান্তর বিদ্যুৎ । বিদ্যুৎ সংস্পর্শে মেঘ বিদারণ হেতু চরাচরে জলবর্ষণ। 
অপরাঁদকে হিমবাহর মধ্যে যে চাপ সৃষ্টি হয় তার ফলে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। 
এজন্য ধলা হয়েছে আগ্নাবশেষ. কল্মাষপাদ ৷ তাপ সৃষ্টি হয় বলেই হিমবাহ 
বিগালত জলবার৷ নদীতে ধৃপান্তারত হয় ; যেমন গঙ্গানদীর উৎস গোমুখী । 

কল্মাবপাদের পর শঙ্খণ। শব্দটি শম্‌ (শান্তভাব, দমন, উপশম, 
নিবৃত্ত) ধাতু নিষ্পন্ন । হিমবাহ হতে উদ্ত জলীয় বাম্পর দরুণ পৃ1থবার যে 
রূপ তাকেই বলা হয়েছে শঙ্খণ ৷ রৌদ্রতৈজে হিমবাহ হতে যে বাম্প উধ্বে 
উঠে যায়, তার নীচের দিকট। শঙ্খর মতই সরু ও পেটমোট। এবং দক্ষিণ বা 
বামাবতে সেই বাম্পের উধ্বগাত। অথবা, বলা যায় যে, মেঘমগ্লে তখন 
ঘন ঘন বহ্রধ্বান উঠাছল, সেই শব্দময় পথবী চাহত হয়েছে 'শঙ্খণ' 
নামে । 

অন্তরীক্ষের মেঘসণ্টার, হিমবাহ ও তদুষ্ভত শঙ্খাকার বাম্প এবং 
শিলাময় ভূখণ্ডে পৃথিবী তখন অপরূপা । সুতরাং এই পধায়ের নামকরণ 
হয়েছে সুদর্শন । 

এই সুদর্শন-পৃথিবীর উপর সূর্যর আলো পাঁতত হয়ে যে শোভ। ধারণ 
করেছে তার নাম আগ্নবর্ণ। 

পাথবীর বূকে ঝরে পড়৷ অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে উচ্চভাগ হতে নিয়ভাগে 
নেমে আসা জলম্োতের সঙ্গে অন্তরীক্ষ হতে আঁদ প্রাণকোষ পাঁথবীর 
মহাসমূদ্রে ছড়িয়ে পড়ে তরিং গাততে যে বংশ-বিস্তার করল, 'শাঘগ' শব্দে 
সেই ক্রিয়া বুঝান হয়েছে । 

জলন্তরোতে পাহাড়ের ধ্বস ভেঙ্গে পাথর গৃর্শড়য়ে জলবারুর রাসায়নিক 
প্রক্রিয়ায় মৃত্তকার জন্ম হলেও পৃথিবী তখনও উত্ভিদহীন, তথা প্রাণহীন । 


ইক্ষবাকু বংশ ৮৭ 


সুতরাং বল৷ হয়েছে মনু । 

এরপরে প্রশুশ্ুক । প্র প্রেকৃষ্ট। শুশু (শ্রোত।) যে ' শুশু শব্দটি শর শ্রেবণ, 
গাতি) গাতু নিম্পন । মহাসমুদ্রে যে প্রাণকোষ (প্রটোপ্লাজম) সৃষ্টি হয়েছে 
সেই প্রাণ এখন বংশ বিস্তারের উপযুস্ত পারবেশ পেয়ে মহাসমুদ্রে এবং জল- 
সন্ত স্থলে শৈবাল-এর সৃষ্টি করল। শৈবাল (18৫)এর নাম দেওয়। 
হয়েছে প্রশৃখুক ৷ 

শৈবাল এবং মস্‌ (13750101919) পর্যায়ের মাঝে ছত্রাক (100175705) । 
ক্লোরোফিল-সৃজন-শন্তিহীন বস্তুটির আকার গোলাকার ব৷ ছাতার মত। 
'ছন্রাক' পর্যায়ের নাম অস্বরীষ। অর্থ অন্তরীক্ষ, ভর্জনপান্র, নরক বিশেষ । 
ভাজনাখোল৷ শব্দময় (যার বৃদ্ধি ব গাঁত আছে তাই শব্দময়) এবং ছাতার 
আকার । অপরাদকে জল হতে উৎপন্ন অর্থে নরক ধরলে ছন্রাকের সৃষ্টি- 
করা প্রাণকোষ জল হতে উদ্ভূত । তৃতীয়তঃ, ছন্রাকে যে জীবাণু থাকে সোঁটর 
আদ 'বিচরণক্ষেত্র অস্তরীক্ষ 

এবার নহ্ষ । শব্দট নহ (বন্ধন) ধাতু নিম্পন্ন ৷ নহুষের ভ্রেলোক্যর 
রাজা হওয়া এবং অগন্তয মুনির শাপে অজগররূপ ধারণ করা, এই উপাখ্যান 
চন্দ্র বংশীয় আম়ুর পুত্র নহৃষের ধরে নিয়ে এই আলোচনায় টানা হল ন, 
যেমনাট বাদ দেওয়া হয়েছে অস্বরীষ-শুনঃশেফ কাহিনী । নহুষ হল মস্‌ 
পর্যায় । পাকাবাড়ীর ছাদের কানিশে মখমলের মত নরম সবুজ ঘন সান্নাবষ্$ 
শেওলা জাতীয় যে উীন্ভদ দেখা যায় তাকে মস্‌ বলে । ঘন সান্নবেশের দরুণ 
নহ্‌ ধাতুজ “নহুষ' শব্দট ব্যবহার কর! হয়েছে । 

নহুৃষের পুত্র যাতি। য (বাযু)--যা যোওয়1)41ত কর্তু ; অর্থাৎ, ঘ৷ 
বাুতে গমন করে । 

মস্‌ প্ন্ত উত্তিদের বিস্তার আছে, কিন্তু উচ্চত৷ নাই, অথাৎ উধ্বণদকে 
বৃদ্ধি পেয়ে বায়ুমগ্ল আবৃত করে না । 

কিন্তু মস্‌ এর পর ফার্ণ (1১:০7101500) জাতীয় উঁ্ভদ উচ্চতায় 
তালগাছের মতও হয় । আদম পৃথিবীর ফার্ণ হয়ত আরও বড় ছিল। 
ছোট বা বড় যাইহোক ফার্ণ প্রথম বায়ুতে গমন করল । 

যযাতি-দেবযানি-শমিষ্ঠার একটি সুন্দর গপ্প আছে । রামায়ণের 
উত্তরকাণ্ডে তার উল্লেখ আছে । কিন্তু যেহেতু সেই যযাতির পুত্র হিসাবে 
নাভাগর নাম উল্লেখ নাই, সে কারণে এ কাঁহনী আলোচনার গণ্য হল না । 

ফার্ণ এর পরের ধাপে পাইন (07705027) অনাবৃতবীজ্ উত্তিদ । 


৮৮ রামায়ণের উৎস কৃষি 


এই পর্যায়ে প্রথম উন্তদজগতে বীজের আবির্ভাব ঘটে । এই বাঁজের কোন 
আবরণ নেই, কিন্তু স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে। বাতাস এবং কীটপতঙ্গ দ্বারা 
স্ত্রী পুরুষ সম্মেলনে বাঁজের প্রজনন ক্ষমতা সৃষ্ট হয়। বীজ্ত পাকার পর ঝরে 
পড়ে গাছ হয়। এই প্রসঙ্গে শৈবাল ইত্যাদির প্রজনন পদ্ধাতটা জেনে 
নেওয়৷ যেতে পারে । কোষ বিভাজন দ্বারা শৈবালের বংশবৃদ্ধ। শৈবাল 
পাচ্ছল বস্তু ; মূল, পাতা বা কাও নাই । মস্‌্-এর পাতা ও কাও আছে, 
কিন্তু মূল নাই; তবে মূলের মত একটি অংশ আছে। তাকে বলা হয় 
রাইজয়েড (7২1,০10) । মসের কাণ্ডের মাথায় একটি আধার (09901) 
তৈরী হয়, সেই আধারে দানার মত একটি বস্তুর, যাকে বলা হয় স্পোর 
(১9০:), দরুণ বংশবৃদ্ধি ঘটে। উভাঁলঙ্গের মত বৈশিষ্ট্য । পাইনের 
অনাবৃত বীজ, যার স্ত্রী এবং পুরুষ ভেদ সুস্পষ্$ এবং বংশবৃদ্ধির দরুণ স্ত্রী 
পুরুষের মিলন প্রয়োজন । 

এই অনাবৃত বীজ উদ্ভিদ পর্যায়কে বলা হয়েছে নাভাগ। না অর্থ 
পুরুষ, অর্থাৎ পুরুষের ভাগ বা ভূঁমিক৷ যেখানে সুনাঁদিষ্ট। 

নাভাগর পুর্ন অজ । অর্থ খাঁটি, ঠিক, আদৎ। 

অজ শব্দের অন্য অর্থ শসা বিশেষ, বিষু ইত্যাদি । 


অনাবৃত বাঁজে উীন্তদজগতের যে অপূর্ণতা ছিল, তা সুষ্ঠ্র্প পেল 
আবৃত বীজ উদ্ভিদ (4১78195১০70)-এর আবির্ভাব ঘটায়। 

এই পাঁচ জাতীয় ডীন্ভদ এবং এদের পরস্পরের সংযোগে উদ্ভুত সংকর 
উীন্িদ ভূমগুল আছন্ন করে প্রাণের জয়যান্রার সহায়ক হয়েছে । এই আবৃত- 
বীজ ডীভ্তদ পর্যায় যে সত্যর্প তাকে 'অজ' নামে চাহত করা হয়েছে । 

অজর পুত্র দশরথ । দশ অর্থ সংখ্যাীবশেষ (১০), দশবাচক যথ। 
হস্তাঙ্গুলি, বহ্বচন বোধক শব্দ। রথ অর্থে কায়, চরণ, বেতসলত।। 
সুতরাং দশরথ অর্থে বহৃচরণ বিশিষ্ট । 

তুণ পর্যায় ডীন্তদ হতে শস্য উৎপাদক উত্তদের (যথা ধান, গম, যব 
ইত্যাদ যাদের একটি চারা হতে অনেকগুলি কাঠি বা ডশটা আবির্ভূত হয়) 
উদ্ভবকে বল হয়েছে দশরথ । এই জাতীয় ডীন্তিদের বৈজ্ঞানিক নাম 
একবীজ-পত্রী (১1০০০০০1০00) | 

এখানে বলা প্রয়োজন দশরথ শব্দটি নানা অর্থে প্রয়োগ করা যায়। 
যেমন সূর্য, অন্তুরীক্ষ, নভঃমওল, খাতুচক্র ইত্যাঁদ। শব্দটি বাভল্ল অর্থে 


ইক্ষবাকু বংশ ৮৯ 


ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬*-১২ 


রামায়ণে ব্যবহৃত হয়েছে রূপকের স্বার্থে। রাম লক্ষণের পিত৷ দশরথ অর্থ 
অস্তরীক্ষ ; কৌশল্যা-কৈকেয়ী-সুমিন্রার পাতি দশরথ অর্থে খতুচন্ত । 

ইক্ষৰাকু বংশের নামের তালিকা এবং সংশ্লিষ্$ উপকাহিনী বিশ্লেষণ 
করে বিজ্ঞানসম্মত সৃষ্টি-তত্বের সঙ্গে যে মল দেখানো হয়েছে ত৷ কি খুব 
কষ্টকণ্প মনে হয় 2 
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অনেক নামের সঙ্গে জাঁড়ত বহুল প্রচারিত কাঁহনীগুলি বাদ দেওয়া 
হয়েছে এই আলোচনা হতে, তার মূল কারণ বিবাহবাসরে বাসষ্ঠর প্রদত্ত 
বংশ তালিকাকে অনুসরণ করায় অথব৷ রামায়ণে উল্লেখ না থাকার দরুণ 
অথবা রামায়ণে আছে, কিন্তু বাসষ্ট প্রদত্ত বংশ তালিকার সঙ্গে গরাঁমল |. 
রামায়ণে রামের বিশেষণ হিসাবে এই বংশতালিকার তিনজন মান্ন 
প্রাধান্য পেয়েছে, ককুৎস্থ, রঘু এবং দশরথ । ককুংস্থ শব্দট মেঘের দ্যোতক । 







১০ রামায়ণের উৎস কাঁষ 


দূ শব্দে গমনকারী ; মেঘ গমন করে, বারিবিন্দু মেঘ হতে পৃথবীতে আগমন 
করে। দশরথ শব্দে খতুচন্ত, যা মেঘের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ করে। 


সুতরাং ইক্ষবাকু বংশ তালিকায় সৃষ্ট-রহস্য বিবৃত হলেও রামের মেঘ- 
স্বর্প প্রকাশের জন্য বিশেষ বিশেষ নাম তথ। পর্যায়গুলোকে বিশেষণ হিসাবে 
ব্যবহার করা হয়েছে; উপরন্তু এ সকল শব্দের অর্থ ধরা যায় সূর্য । 
রামায়ণ, বিশেষ করে কাহিনীতে বিশ্বামিত যতক্ষণ জীড়য়ে আছেন. মূলতঃ 
তখন ক্ষত্রায়ণ ব৷ কীষবিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের সঙ্গে মৃত্তিকার সম্পর্ক ঘনিষ- 
তম, সৃতরাং মৃত্তিকার উৎস জানা প্রয়োজন ছিল। শুধু মৃত্তিকা নয়; জলের 
উৎপাঁন্ত, আবহমণ্ডল সৃষ্ট, পাথবীর বাষিক ও আহক গাতির সুনাদিষ্ট 
আবঠন, পাাথবীপৃষ্ঠে সৌরশান্ত ছাড়য়ে পড়ার সামঞ্জস্য, অন্তরীক্ষমণ্লের 
(বা সৌরশান্তর) সঙ্গে কৃষিবিজ্ঞানের সম্পর্ক এবং ডীন্তদজগতের আঁবঠাব 
এগুলোও জানতে হবে ৷ ইন্ষৰাকু বংশে অনেক ক্ষেত্রে বাভন্ন পর্যায়ের শুধু 
মাত্র ইংগিত রয়েছে । সে কারণে এই গুলির বিস্তুত আলোচনার জন্য অন্য 
কাঁহনীর অবতারণ। কর৷ হয়েছে রামায়ণে এবং সেগুলিকে নিদিষ্ট করে 
বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে । 


ইঞ্ষবাকু বংশে সৃষ্টির শুরু হতে আবৃত-বীঁজ উত্তিদের আবিভাব পর্যন্ত 
বল হয়েছে । লক্ষণীয় যে প্রাণকোষ হতে আরেক ধারায় প্রাণীজগতের 
ভাব ঘটেছে সে কথার কোন উল্লেখ নাই । এই প্রসঙ্গ উল্লেখ ন৷ 
করার দরূণ এবং টীত্তিদজগৎ পর্যন্ত বংশতালিক৷ শেষ হওয়ার কারণেই দাবা 
করা চলে 'রামায়ণ' মৃখ্যতঃ ক্ষত্তুবিওঞ্ঞান । 
একথা মেনে নিলেও কোনক্রমেই বলা যায় না যে রামায়ণ ইতিহাস 
নয় । 


হাজার হাজার বছর আগে তৎকালীন ধ্যানধারণার 'ভীত্ততে 'যাঁন 
ক্ষত্বিজ্ঞানের তত্ব্গুলি এত সুন্দরভাবে ব্ন্ত করে যুগ যুগ ধরে রক্ষা করার 
ব্যবস্থা করেছেন, তিনি শুধু কুশলী ভাষাবিদ বা পালাকার নন, অত্যন্ত 


ইক্ষৰবাকু বংশ ৯১১ 


ধীশন্তি-সম্পন্ন ব্যন্ত। আমাদের .প্বপুরুধগণ কবে এবং কোথায় প্রথম শসা- 
জাত তৃণের সন্ধান পেয়ে মুখের গ্রাস সহজলভ্য করার জন্য রামায়ণ' আয়ত্ব 
করেছিলেন_এই তথ্য খু'জে দেখার দায়িত্ব বৈজ্ঞাঁনক ও এীতহাসিকগণের । 





৯২ রামায়ণের উৎস কৃষি 


নবম প্রকরণ 


কুশ বংশ 


যেহেতু 'রামায়ণ' কীষাবজ্ঞানভিন্তিক কাহিনী, এজন্য সৃষ্টির তথা ডীস্ভদের 
আবিাবের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার যেমন প্রয়োজন ছিল, তেমনি অবশ্- 
কর্তব্য হল প্রার্কৃতিক পারবেশে সহজাত ভাবে যে শস্পপ্রদায়ী উত্তিদজগতের 
আবির্ভাব ঘটোছল তাকেও বান্ত করা । কৃষাবজ্ঞান প্রধানতঃ শস্যপ্রদায়ী 
উদ্ভিদ সংশ্লিষ্ট । সেকারণে সৃষ্টর ববঙনের ক্ম অনুসারে বর্ণন৷ না দিয়ে 
ইক্ষবাকু বংশে ডীত্তদজগতের প্রাথথামক পাঁচটি ধাপ স্বাষ্টর ইংগিত দেওয়া 
হয়েছে মান্ত। কুশ বংশে মূলতঃ তৃণগোরষ্ঠীর শস্যজাতীয় প্রজাতির পাঁরচয় 
রয়েছে । অবশ্য কুশ অর্থে জল এবং কুশ অর্থে যোস্ত;, এই দুই অর্থ ধরে 
স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাও করা যায় । 

রাম ও লক্ষাণের সহায়তায় বিশ্বামিন্র সিদ্ধাশ্রমে সিদ্ধিলাভ করার পর 
তাদের নিয়ে জনক রাজার যজ্জে ধনু দেখতে যাওয়ার পথে একদিন তার। 
সকলে শোণা নদীর তীরে রান্রিবাস করেন। সমৃদ্ধ বনে শোঁভত সেই দেশ 
সম্পর্কে রাম কোতৃহল প্রকাশ করলে 'বশ্বামত্র কুশ বংশের বিবরণ 
শোনালেন । 

“সুরুতানুষ্ঠায়ী, মহাতপস্বী, মহাত্মা, সঙ্জবনপৃজক কুশ নামক জনৈক 
সুগ্রতিষ্ঠত রক্গতনয় ছিলেন । তান সদৃশী কুলীন৷ বৈদভাঁতে কুশাস্ব, কুশ- 
নাভ, অমৃত্রজস্‌ ও বসু নামক চারিটি পুত্র উৎপাদন করেন।” ক্ষতধমের 
বাদ্ধকারণাভলাষে কুশ মহোৎসাহসম্পন্ন পুর্গণকে গ্রজাপালন করার নিদেশ 
দিলেন । সেইমত কুশান্ব কৌশাম্বী, কুশনাভ মহোদয়, অমূর্তরজস্‌ ধর্মারণ্য 
এবং বসু গিরব্রজ নামে উত্তম নগর স্থাপন করলেন। গিরিব্রজ বসু কর্তৃক 
স্থাঁপত সেকারণ অপর নাম “বসুমতী' ' চাঁরাঁদকে যে পাচাঁট পবৰত আছে 
তাদের মধ্যদেশ 'দিয়ে রমণীয় মালার মত অবাঁস্থত হয়ে শোণ৷ নদী মগধ 
দেশে প্রবাহত হচ্ছে, সে কারণে নদীটর অন্য নাম 'মাগধী' ।১ 


কুশ বংশ ৯৩ 


কুশনাভ ঘ্‌তাচীনাম্মী অপৃসরাতে একশত পরম রূপগুণ সম্পন্ন কন্যা 
উৎপাদন করেন । সেই কন্যার যৌবনশালিনী হলে তারা একদিন বাগানে 
নাচগান করছিল । সবাত্মা৷ বায়ু তাদের সকলকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে 
তারা অসম্মত৷ হয়, কেনন৷ তার৷ স্বয়স্বরা না হয়ে জনকের নিবাচিত ব্যান্তকে 
পাতত্বে বরণ করতে চায়। একথা শুনে বায়ু সাতিশয় ক্লোধ-প্রযুন্ত হয়ে 
তাদের দেহে প্রবেশ করে সমস্ত অবয়ব ভগ্র করে ফেললে কন্যাগণ এ 
অবস্থার বিষয় কুশনাভকে জানালে পিতা কন্যাগণকে সংপান্রে দানের 'নামত্ত 
মন্ত্রীগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করলেন । সেই সময় উধর্বরেতা শুদ্ধাচারী, দ্যুতিশালী 
মহষি চুলী ব্রহ্মবিষয়ক চিত্তৈকাগ্রতার্প তপস্য৷ করাছলেন এবং সোমদ। নামে 
উমিলানন্দিনী গন্ধবাঁ তার সেবায় নিযুক্ত ছিল। কালকব্লমে সোমদার সেবায় 
তুষ্ট হয়ে চুলী বর দিতে চাইলে সোমদা বলল যে তার পতি নাই বা সে 
কাহারও স্ত্রী নয়। তথাপি সে ব্রাহ্মনিয়মে মহষি সদৃশ একটি পুত্র কামন। 
করলে চুলী প্রার্থন৷ মত “ব্রহ্মাদত্ত" নামে তপঃসমন্বিত একটি পুত্র সোমদাকে 
দান করলেন । 

ব্র্ধদত্ত কাম্পিলী নামক পুরীতে বাস করাঁছল । কুশনাভ তার কন্যা- 
গণকে ব্ক্গদত্তর হাতে সমর্পণ করলেন । ব্রক্গদত্ত সেই কন্যাগণের পাণিস্পর্শ 
কর! মাত্র তারা সকলকে বিকুজা, বিগতজ্বরা ও পরমশোভাসম্পন্না হল । 
এবার কুশানভ পুন্র লাভার্থে পুত্রোষ্ঠফজ্ৰ করলে পিত৷ কুশের বরে গাঁধ নামে 
এক পুরু উৎপন্ন হয়। এই গাধির পুরু বিশ্বামিত্র, কুশ বংশে জন্ম বলে 
“কোশিক" নামে বিখ্যাত । এই প্রসঙ্গে বিশ্বামত্র তার পুন্ুগণের কোন 
উল্লেখ করেনান । বিশ্বামিত্রর ভাগনী খাঁচকপত্রী সত্যবতী, হিমালয় হতে 
উদ্ভৃতা নদী বিশেষ 'কৌশিকী' নামে বিখ্যাতা ৷ বিশ্বামিত্র এই ভাঁগনীর 
নিকট বাস করেন ; কেবলমান্র নিয়মবশতঃ 1সদ্ধাশ্রমে এসে রামের প্রভাবে 
সিদ্ধি লাভ করেন।২ 


একটা বিশাল আনিলপুঞ্জ হতে পৃথিবী গ্রহের যেমন সৃষ্ট, তেমনি 
ীত্তদজগতে সৃক্ষাতিসূক্ম ক্লোরোফিলের সহযোগিতায় সহজাত “ক'শ 
নামক তৃণের আবির্ভাব । সেই কূশের পরবর্তা কালে বাভন্ন পর্যায়ে 
রূপান্তর। প্রাকৃতিক পাঁরবেশে যত ধরণের উীন্ভিদ দেখা যায় তার মধ্যে তৃণ 
জাতীয় সকলের বৃদ্ধ-প্রাপতামহ হল ক্‌শ। মনে হয়, এই কারণে হিন্দু- 
ধর্মে সকল যজ্ঞ হোম শ্রাদ্ধকৃত্য ইত্যাদিতে কূশের বিশেষ ভূমিকা স্থির কর! 


৯১৪ রামায়ণের উৎস কষ 


হয়েছে । এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডে কুশকে ব্রাহ্মণ হিসাবে গণ্য করা হয়। 
শৈবাল, ছত্রাক মস্‌, ফার্ণ, ব্যস্তবীজ অনাবৃত-বীজ) এবং গুপ্ত-বীঁজ 
(আবৃত-বীজ) ডীন্ডদের পরিচয় ইক্ষবাকু বংশে পাওয়া গিয়েছে । ভাবতে 
বিস্ময় জাগে-এদের মধ্যে এবং এদের সৃষ্ট নান৷ প্রজাতির মধ্যে সংযোগ 
ঘটে বাভন্ন ধরণের উদ্ভিদের যে আবির্ভাব ঘটেছে-একথা প্রাচীন খাঁষগণ 
চিন্ত। করেছেন। 
আদিম পঁথবীতে যখন কীটপতঙ্গ সৃষ্ট হয়নি, তখন অনুঘটক বা 
যোগাযোগের মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল বায়ু ও জলম্তরোত এবং লতা ও বল্লী। 
কীটপতঙ্গ, বায়ু, জল ইত্যাদর দ্বারা মূলতঃ কুসুম রেণুর চলাচল হয়, অর্থাৎ, 
পুংরেণুর সঙ্গে স্ত্রীরেণুর মিলন ঘটে, যা শুধু মান্র অনাবৃত-বীজ ও আবৃত-বীজ 
উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । কিন্তু লতা বা বল্লী যখন যোগাযোগকারীর 
ভামকা গ্রহণ করে তখন উভয়ের দেহরসের মিশ্রণের দরৃণ নতুন প্রজাতি এবং 
নতুন ধরণের ডীন্তদ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবক ৷ ধরা যাক একটি ফার্ণ জাতীয় 
গাছ যার পাতার নীচের দিকে ক্যাপসুলের মধ্যে অনাবৃত অবস্থায় প্রক্তনন রস 
জমা আছে, তার সঙ্গে যাঁদ স্বর্ণলতা৷ জাতীয় লতা যার শুধু মাত্র রজ্জুর মত 
দেহ এবং অনাবৃত রস নিষ্কাষণ কেন্দ্র আছে, এই দুই জাতের ডী্ডদের 
পরস্পর বাহ্যক মিলন হলে [ভিতরে ভিতরে উভয়ের দেহরসের 'মশ্রণও 
ঘটবে । পাঁরবেশ, তাপ ইত্যাদি কারণে সেই 'মাশ্রত রস উভয়ের দেহে 
সণ্টালত হয়ে নতুন ধরণের লতা এবং ফার্ণ সৃষ্ট কর ছাড়াও তৃতীয় 
আরেকটি বর্ণসংকর ডীন্ভদের আবঠাব স্ব করে তুলবে । ধরে নেওয়৷ 
যেতে পারে এমাঁন করেই উত্তিদজগতের ক্লমবিবওনে পুনরায় আরও পাঁচটি 
পর্যায়ের বিভাজন ঘটেছে ৷ যথা, বৃ'ক, তৃণ, গুল, বল্লী এবং লতা । 
যে শস্জাতীয় উদ্ভিদ মানুষের আহারের জোগান দেয় এবং যার উৎপাঁদিক 
শান্তি বাড়ানোর জন্য কৃষাবজ্ঞান, সেই উীর্ভদের উদ্ভব হয়েছে কুশ এবং 
দর্ভ জাতীয় তৃণের মিথুনে বর্ণসংকর সৃষ্ট হওয়ার ফলে। কুশ এবং 
বৈদভাঁর যোগাযোগে উৎপন্ন হয় কুশান্ব, কুশনাভ, অমৃতরজস্‌ এবং বসু। 
কুশ অর্থ জল, তৃণ বিশেষ (1১০৪ 0৮005191065) যোস্তু, মত্ত, অঙ্কুশ । 
কু (পৃথিবী) শী (শয়ন করা)+ড (কর্তৃ সংজ্ঞার্থে) ; অথবা, কুশ্‌ 
(যোগ করা) + অ (কর্তৃঅচ), যে পরস্পর যোগ করিয়ে দেয় । 
... কুশ চার প্রকার । (১) যাঁজ্ঞক,_দর্ভভেদ, রন্তখাঁদর, পলাশ, অশ্বথ। 
(২) হৃদ্বগর্ভ, হু খেব, কৃধু, অর্ভক, দত্র), গর্ভ (শ্রুণ, শিশু, অগ্নি, কুক্ষি) ; 


কুশ বংশ | ৭১৫ 


অর্থাং আকারে ছোট এবং অন্তরে আগ্নি ব তেঞ্জ রয়েছে । (৩) বাঁহঃ-_ 
অগ্নি, দীপ্তি, গ্রন্থিপর্ণ বৃক্ষ গ্রেহি আছে পর্ণে বা পর্রে যার)। (৪) কুতুপ,__ 
চর্মনিমিতালৃপপ্লেহপাত্র। কুতুপ-কুতপ অর্থ দোহির, সূর্য, অগ্ি, তিল। 
কু (ঈষৎ) হয়েছে তপ (সূর্যতাপ) যাহাতে । অর্থাৎ, তৈলপ্রদায়ী উিদ 

বৈদভাঁ অর্থ বিদর্ভ কন্যা । বি(ঁবশেষ, সমাক্‌, ভিন্ন) দর্ভ তেণ, কুশ); 
বিশেষ ধরণের তৃণ; উলপতৃণ, কাশ । অথবা, ভিন্ন ধরণের তৃণ। 

দর্ভ ছয় প্রকার । কাশ, তীক্ষ, (কুশ), রোমশ (দূ), মৌঞ্জ (শরগাছ), 
বলব্জ উেলুখড়) এবং শাদ্বল (শ্যামক ঘাস)। 

কুশ জাতীয় ডীত্তিদের সঙ্গে বিশেষ ধরণের দর্ভ জাতীয় উঁন্ভদের মিথুন 
হয়ে চারপু্র অর্থাৎ বর্ণ সংকর চার প্রজাতির উত্তব ঘটেছিল । কুশও তৃণ, 
দভও তৃণ;কন্তু তাদের মধ্যে প্রকার ভেদ আছে । যেমন তৃণগোরষ্ঠীতে 
যারা পড়ে ; ঘাস, খড়, গন্ধতৃণ, বংশ, কৃশ, নল, শরগাছ, মুথাতৃণ মুপ্ত, দভ 
মেথী, চণক ইত্যাদি। 

কুশের চারপুর কুশাস্ব, কুশনাভ. অধূরত্তরজস্‌ এবং বণু যাদের পর্যায়ক্রমে 
কূতুপ, বহি, যাঁজ্ধক এবং হুত্বগভ হিসাবে গণ্য করা যায় । 

কৃতুপ ব৷ কুশাম্ব-কুশ 'জল)-+4-অন্ব আহ্বান, গমন, পিতা, শব্দ। ; 
অর্থাৎ, জলময় কোষ-সমান্বত উদ্ভিদ । 

বহি বা কশনাভ,_কুশ (যোল্ত:) নাভ (কেন্দ্র)তে যার, অর্থাৎ তন্তু- 
সমাম্থত উত্তিদ। অথবা, কুশ (জল) নাভ (কেন্দ্র) অর্থাৎ কেন্দ্রাবন্দূতে জল 
যে ডীন্তদের । 

যাজ্ঞিক বা অমূর্তরজস্‌,_অমূর্ত (আকাশ, বায়ু, মূতিহীন) রজস্‌ (বর্ণান্তর- 
প্রাপক) অর্থাৎ রঞ্জকগুণ বিশিষ্ট টরন্ডদ 'খাঁদর, পলাশ ইত্যাদ)। 

হঘ্গগর্ভ বা বসু, বসু অর্থ ধন, অগ্নি, সূর্য, কুবের ইত্যাদি । অর্থাৎ, 
ষে ডীতদের অন্তরে সুপ্ত অবস্থায় আগ্ন আছে, যথা অরণীবৃক্ষ । সাধারণ- 
ভাবে বল৷ যায়, যে উদ্ভিদ হতে মূল্যবান কাঠ এবং সেইসঙ্গে ফলও পাওয়া 
যায়, জ্বালানীও হয় । 

বসুর নগর গিরিরজ, অপর নাম বসুমতী । 

অর্থাৎ, পাঁথবীর হ্ছুলভাগ এই জাতীয় উত্ভিদে শোভত হয়োছিল ; 
গাছের দ্বারা পরত্যন্ত আক্সজেন বায়ুমগ্ডলে আঁক্সজেনের মান্লার সমতা রক্ষা 
করে পাঁথবীকে জীবধাত্রী করে তুলোছল । এই কারণে এই জাতীয় উদ্ভিদের 
নাম বসু এবং এই প্রাণদায়ী উদ্ভিদে সমৃদ্ধ বলে পৃথবীর নাম বসুমতী । 


৯৬ রামায়ণের উৎস কৃষি 


চারাদকের পাঁচট পরত অর্থে পণভূত (ক্ষিতি, অপ-, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) 
যার সমন্বয়ে সকল বস্তু সুজন অথব৷ স্ুলভাবে বলা যায় পাঁচটি মৌলিক পদার্থের 
(নাইদ্রোজেন, সালফার, ফসফরাস, পটাসিয়াম ও ক্যালাসয়াম) যোগাযোগে 
উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি। উল্লেখিত পদার্থ ছাড়াও ডীত্তদ ক্লোরোফিল দ্বার৷ 
কাবন ও আক্সজেন বায়ুমণ্ল হতে গ্রহণ করে। এছাড়া হাইড্রোজেন 
প্রভৃতি আরও কতকগুলি পদার্থ উদ্ভিদ জল হতে শিকড় মারফৎ আহরণ করে । 
জল সহায়ক হিসাবে থাকে। 

'মাগধী' শব্দট মগধ শব্দ হতে এসেছে, যার অর্থ স্তুতি, বন্দনা । 
জলের সহায়তাকে স্তুতি ধরা হয়েছে ! সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদের চারি- 
পাশের পরাচিত সকল উদ্ভিদ মূলতঃ কুশ এবং বৈদভাঁর সম্মেলনে উদ্ভূত 
হয়েছে । শস্যজাতীয় তৃণের পৃবপুরুষ 1হসাবে 1বশেষভাবে বেছে নেওয়৷ হয় 
কুশনাভকে । 

কাহনীর পরের অংশে কূশনাভ ও ঘৃতাচীর মলনে শত কন্যার 
জন্ম । 

কন্যা শব্দ কন্‌ দৌপ্তি, কান্ত, গাঁত, প্রীত হওয়া), ধাতু নিম্পন্ন । 
কন্যা অর্থে কুমারী নারী, ওষাঁধাঁবশেষ, ঘৃতকুমারী । ঘৃতাচী অপ্সরা ও 
গন্ধবাঁ। মধ্যরাত্রর একটি ধামকে বলা হয় ঘৃতাচী। তত্ত-সমান্বত-উত্ভিদ 
(কুশনাভ) এর উপর সৌররশ্মি ঢাদে প্রতিফলিত হওয়ায় যে বিশেষ শান্ত 
সৃষ্ট হয় তার প্রাতিক্রিয়া এবং গন্ধশান্তর মিশ্রণ দরুণ নতুন পর্যায়ের ডীন্ডিদের 
আঁবর্ভাব। এই পধায়ে শর, বেত, কল৷ গাছ ইত্যাদ ধরা যেতে পারে। 

“একশত' শব্দে বহুত্ব বৃুঝানে। হয়েছে মানু । 

বায়ু কর্তৃক কন্যাগণের দুরাবস্থ৷ বলতে এই জাতীয় ডীন্িদগুল ঝড়ে 
[বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অর্থাৎ ভঙ্গুরধর্মী । 

এই জাতের রূপান্তর ঘটে 'বর্ধদত্তর সম্পর্কে এসে । রক্দদত্তর স্বতন্র 
কাহনী । চুলীর স্পর্শে সোমদার গভে ব্র্গদত্তর জন্ম । 

চুলী _ কেশী _ শিখা, িকী - বহুল কেশবুন্ড 5 বিষ, সিংহ । কেশ 
অর্থ অজলো'মাশু*়া-ীশস্বী, অগ্রপনাঁ, আলকচশী । চুলী শব্দে শুয়ো আছে 
এমন জাতীয় ডীন্তদ বুঝয়েছে । 

সোমদা সোম (অমৃত) দ। (প্রদায়িনী, রক্ষণকনত্রা)। যা অমৃত দান 
করে বা অমৃত রক্ষা করে। 

সোমদা উমিলানান্দনী । ভাবার্থে লতা ধর! যায়। গন্ধাবাঁ গেন্ধ- 


কুশ বংশ ৯৭ 
ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬*-১৩ 


শত্তিযুন্তা) সোমদ। পতিহীনা অর্থে সহজাত লতা, বর্ণসংকর নয়। স্ুলভাবে 
বলা যায় চুলীর স্পর্শে 'সোমদা' লতা হতে যে উদ্ভিদ জন্ম নিল তার গায়ে 
কাটা ব৷ শু'য়ো আছে। অর্থাৎ, শু*য়ো-সমান্ৃত উদ্ভিদের সঙ্গে সহজাত গন্ধ- 
তৃণ জাতীয় উতন্তিদের মিলনে সৃষ্ট বর্ণসংকর উণ্তদের নামকরণ করা৷ হয়েছে 
রহ্ষদত্ত। 

এই সংকর জাতের উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসে কূশনাভ কন্যারা । ফলে 
কন্যাদের দেহশ্রী সুগঠিত হয় । এই পর্যায়ে খেজুর, বেত, তাল, বাশ, নাঁর- 
কেল গাছ প্রভাতি ধরা যায়। এগুলি আগের মত সহজ ভঙ্গুর নয়। লক্ষণীয় 
যে এগুলি আগের পর্যায় হতে শুধু শন্তই নয়, কীটা-সমান্থত। বাশের কণ্ি 
এবং নারকেলের পাতার বৈশিষ্ট্য কাটার মত। 

কুশনাভর এবার পুন্র প্রাপ্তি, নাম_গাধি। কিন্তু কার গর্ভজাত সে 
কথার উল্লেখ নাই । গা (গাঁত, স্তুতি) তধি ধারণ, দান, প্রানন্‌-_সন্তোষ 
সম্পাদন) । 

গাধ্‌ প্রতিষ্ঠা, লিগ্সা, রচনা, গ্রন্থ) 4 ই কর্তৃ। 

গাধির আরেক নাম 'কুশিক” যার অর্থ অশ্বকর্ণ বৃক্ষ, শাল গাছ, 
বয়রা গাছ, বিভীতক গাছ (বহেড়া)। অশ্বকর্ণ অর্থ শস্য স্বরণ ৷ শস্য 
(ফলের শাঁস, বৃক্ষাদর ফলপুষ্প) সম্বরণ (আবরণ)। শাল অথ" শস্ত-বৃক্ষ 
বা মুড়াগাছ, অর্থাৎ গুল্মজাতীয় উত্ভিদ। সুতরাং গাঁধ গুল্ম বা গুচ্ছ 
জাতীয় ডীতন্ডদ, যার ফল ও পুষ্প হয় এবং ফলের মধ্যে আবরণযুস্ত 
বীজ থাকে । কয7ীশক শব্দের অর্থ লাঙ্গলের ফাল । 

লক্ষণীয় যে গাঁধর মধ্যে পিতামহী বৈদভাঁর গুল্মধর্ম বশেষভাবে 
ফুটে উঠেছে, বিজ্ঞান-ভাষায় উত্তরাধিকার সুন্ন। 

কুশনাভর পুত্রেষ্ঠী-যাগকালে রক্গনন্দন কুশ বলোছল যে গাঁধ নামক 
এই পুন্ন দ্বারা লোকে 'চরস্থায়নী কীঁতি লাভ হবে । অর্থাৎ গাঁধি পর্যায়ে 
শস্যপ্রদায়ী গুচ্ছ-উ্ভিদের আঁবঙাব। গাধির মাতার কোন উল্লেখ না 
থাকায় মনে হয় সৌরশন্তির বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়ার দরুণ কুশ হতে 
সহজাতভাবে গাঁধর অর্থাৎ শস্যপ্রদায়ী ডীত্তদের আবির্ভাব ঘটোছল। 

বর্তমান বিজ্ঞান অনুসারে গাধিকে ধান্যগোত্রের (ফ্যাঁমাঁল গ্রামানঈ- 
(178101]9 01210021626) অন্তর্গত একবীজপব্রী, বর্ষজীব, বিরুৎ জাতীয় 
উদ্ভিদ বলা যায়। সুতরাং সহজাত বনজ আদিমতম তওুল-শস্-প্রদায়ী 
উন্ভদের নাম গাঁধ। 


৯৮ রামায়ণের উৎস কৃষি 


গাঁধর পুত্র বিশ্বামন্ত। ইনি কোঁশক নামে বিখ্যাত। সাধারণতঃ 
জ্যেষ্ঠ ভাগনী সত্যবতীর কাছে থাকেন, 'নিয়মবশতঃ তাকে পরিত্যাগ করে 
সিদ্ধাশ্রমে এসে রামের প্রভাবে সিদ্ধ হয়ে থাকেন। গাধিপতী বা 
বিশ্বামঘর মায়ের কোন উল্লেখ নাই। 

কৃশিক অর্থাৎ লাঙ্গলের ফাল দ্বারা উৎপাঁদত ফসলকে কৌশিক শব্দ 
দ্বারা ইংগিত করা যায়। 

কোশিক অর্থ ইন্দ্র, গুগ-গুল, উলুক, ব্যালগ্রহী, নকুল, কোষক্দ্, কোষ- 
কার, শূঙ্গাররস, অশ্বকর্ণ বৃক্ষ । | 

উল্ুক পুংলিঙ্গএ অর্থ পেচক। কিন্তু ক্লীবলঙ্গ ধরলে তৃণ 
বিশেষ; উল্দুখড়, সূচযগ্র, স্থুলক, দর্ভ, ঘুনাখ্য, খরচ্ছদ, উলপ, উল্লুপ। 

উল্লৃপ (পুং, ক্লী) গুল্সনী। শাখাপত্র প্রচয়যুন্ত লতা | 

কুশিক (গাধি) এবং কৌশিক 'িশ্বামিত্র) উভয় শব্দের অর্থ অশ্বকর্ণ 
বৃক্ষ । সুতরাং কৌশিক অর্থে গুল্ম জাতীয় ডীন্ডদ ইংগিত করছে । 

বশ্বামন্_বিশ্বা (আতাবষা, শতাবরী, 'পগ্লী) মত হয়েছে যার 
সহায়তায় । 

আতিবিষ অর্থ অবুণা, শৃঙ্গী, শ্বেতা, শ্বেতকন্দা, ভৃঙ্গী, শ্যামকন্দা, 
মান্রী, শ্বেতবচা, অমৃতা । 

অরুণ। অর্থ শ্যামা, মজ্ঞিষ্ঠা, ভ্রিবৃতা, গুজ্ঞ। 

শতাবরী অর্থ শতমুখী, শটী। শ্রেত। অর্থ শ্বেতদুব৷ | 

প্রিবৃত। - ভ্রিবৃৎ (মাজ্ঞষ্ঠ লতা বশেষ; | 

পিপ্পলী অর্থ পিপুল (কটু বাঁজা, তিন্ত তওঁলা)। 

তওুলা _ তুল বিড়ঙ্গ। তিন্ত তওুলা-তেত চাউল। 

কটু বাঁজা,-_ কটু !তিন্ত) বাঁ (অংকুর, মজ্জা) যার । 

বশ্বামি্র' শব্দাট নিয়ে এত বিশ্লেষণের মূল কারণ কুশ বংশের এই 
শ্রেষ্ঠতম ব্যান্তীাটকে চেনা । ফলে এ'র সঙ্গে রামের যোগাযোগ ঘটা এবং এই 
যোগাযোগে রামসীতার বিবাহ ঘটার হেতু সহজবোধ্য হবে । রামায়ণ যাঁদ 
কুঁষাঁবজ্ঞান হয় তাহলে রাম এবং বিশ্বামিন্র উভয়ে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত । 

“বশ্বামন্র' শব্দাটর নানা অর্থভেদ করে যা দাড়ায় তার সারকথা 
গুচ্ছধী উলুখড়-জাতীয় তওঁলপ্রদায়ী উত্ভিদ বিশেষ । 

এখন এঁটকে সহজেই চেন! যায় ধান্যগাছ হিসাবে । ধান্য অর্থ 
সতু'ষ তঙুল। 


কুশ বংশ ৯৯) 


তল বা চাউলের আবরক তু'ষ, এই আবরকের পাঁরচয় গাধি 
পর্যায়ে পাওয়া গিয়েছে । অবশ্য তুল শব্দাট ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত । 
থাদ্যশস্য মাই তওুল। বর্তমানের অনেক শস্যসজী (আল্গু, টমাটে। ইত্যাদি) 
প্রাথামক অবস্থায় তিস্ত অথব। বিষাস্ত ছিল, পারচর্যার দরুণ খাদ্যে 
উন্নীত হয়েছে । ধানের বীজ বা চাউলও আদম অবস্থায় কটু ছিল 
মনে কার। কারণ দেখা গিয়েছে একটু অবস্থার হেরফের ঘটলে 
চাউল তেত হয় অর্থাৎ কটু প্রবণতা চাউলের আছে । 

এখানে ধান্যের একটু পাঁরচয় দিলে মনে করি ভাল হয়। ধান্য 
মূলতঃ তিন রকম । 

(১) শালিধান্য _ হেমীন্তক ধান্য, আমন ধান। 

(২) যাঁণ্টক ধান্য- গ্রীক্নকালীন ধান্য, বোরো ধান। 

(৩) ব্রীহি ধান্য-_-বরধাকালীন ধান্য, আউস ধান। 
এছাড়া আরও দুটি ভেদ আছে, (ক) কাঙ্গনী ধান্য- শ্যামা, চীনা, কট 
ও কোদে। ভেদে চার রকম এবং (খ) শুক ধান্য_ শু্গযুন্ত ধান্য, শিশ্বী ধান্য। 

ধান্য জাতীয় শস্য যথা যব, গম. মুগ, মাষ, মসুর, কলাই, ছোল। 
প্রভৃতি। সুতরাং কুশবংশ কাহিনী মারফৎ আদিম ধান্য বা তওুল জাতীয় 
উঞ্তদের আবির্ভাব ব্যন্ত করা হয়েছে। 

বশ্বামন্র ভাগনী সত্যবতী (কোঁশিকী) স্বামী খাঁচিকের সঙ্গে 
হিমালয়ের পাদদেশে থাকেন। বিশ্বামত্র মূল আস্তানা সেখানে । 
নিয়মমাফিক 'সিদ্ধাশ্রমে এসে রামের প্রভাবে সিদ্ধ হন। বন্তব্যট 
লক্ষণীয় । 

ধানগাছ ফসল দিয়ে মরে যায়। আবার যথাসময়ে প্রাকীতিক 
পারবেশ অনুসারে অর্থাৎ বর্ধায় বুনতে হয় অথবা গাঁজয়ে ওঠে। 
তাহলে অর্থ দাড়ায় বিশ্বামিন্ত্র সিদ্ধাশ্রমে রামের প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করেন 
অর্থাৎ, আগামী বংসরের বর্ধার উৎস হিসাবে উত্তরায়ণাদ । আবার 
নিয়মবশতঃ পরবর্তী বর্যার আগে সিদ্ধাশ্রমে আসেন তপস্যা করতে । কৃঁষ- 
বিজ্ঞানীর মতে ভারত, চীন, জাপান ও জাভায় প্রথম ধান উৎপন্ন হয়। এই 
প্রসঙ্গে বলা যায় প্রাচীন ভারতে হিমালয়ের যে অংশকে মুজ্মান পরবত 
বল হত, হয়ত সেখানেই প্রথম সহজাত ধানের উদ্তব। 

বশ্বামন্রর ভাগনী সতাবরতী খাঁচকের পত্রী। খাঁচককে ভৃগু ও ভৃগু 
পুত্র দুইই বলা হয়েছে । থাঁচক বা ভূগু অর্থে পৰতের সানুদেশ । মনে 


১০০ রামায়ণের উৎস কৃষি 


হয় বিশ্বামিত্র ও সত্যবতী শব্দ দুটিতে যথাক্রমে ধান ও গম নির্দেশ করা 
হচ্ছে। ধান ও গম সমগোনীয়। গমের আদ জন্মস্থান পাঞ্জাব, হিমালয় 
পবতের সানুদেশ । অথবা, দুই মরশুমের দুই প্রকার ধানের প্রাত ইংাঁগত 
করা হয়েছে। এই বন্তব্য মেঘদেবত। রামের খ্বরূপ প্রতিষ্ঠা করে। 

ভারতীয় কষ আজও মে।সুমী বায়ু নির্ভরশীল । এ কারণেই রামকে 
(মেঘদেবতা) না হলে বিশ্বামন্র (শস্যপ্রদায়ী উদ্ভিদ:-এর [সদ্ধিলাভ (ফসল) 
সন্তব হয় না। 

কৃশ বংশে বিশ্বামত্র পরে তার পুএরদের কোনই ভূমিকা নাই। 
বিশ্বামন্রকে ধান্যগোন্র, বিশেষভাবে ধানগাছ হিসাবে বাস্তু করার পিছনে 
বড় যুক্তি হল তার রাম তথা মেঘদেবতার সঙ্গে সম্পর্ক। 

পাথবীর মৌসুমী অণ্ুলের প্রধান কীষজাত ফসল ধান। ভারতবধষে 
সকল ফসলের মধ্যে ধানের উৎপাদন সবচেয়ে বেশী। মনে হয়, প্রাচীন 
সন্ধু সভ্যতার প্রচলিত ধান চাষ কালক্রমে গঙ্গা-যমুনা-র্দপুত্র বিধৌত 
এলাকায় প্রাধান্লাভ করেছিল । 


এই বিশ্লেষণ আপাতদৃষ্টিতে কষ্টকষ্পনা মনে হতে পারে। কিন্তু 
রামায়ণের কৃষিবিজ্ঞান-ভাত্তক সত্তাকে মানতে হলে স্ষ্ট-রহস্য প্রসঙ্গে 
শস্যপ্রদায়ী উীত্দের আবিাবের বিবরণ অবশ্যই প্রয়োজন ছিল । 
রামায়ণের অন্যান্য কাণ্ডে এবং 'বাভন্ন সর্গে এমন ধরণের ইংাগত পাওয়। 
যায়না । উপরন্তু ইক্ষবাকুবংশ ও জনকবংশের যোগসূত্কারী 
ক্‌শবংশের অবশ্যই এই ধরণের তাৎপর্য থাক। সন্তব। প্রায় দুই হাজার 
বছর আগের রহস্যধর্মী কাবোর রহসা উদ্ঘাটন প্রসঙ্গে ক্ষেত্রবশেষে কণ্ট- 
কল্পনা মনে হতে পারে। 

যাইহোক কৃশ বংশের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যাও অনুধাবন করা যেতে পারে। 


রাম লক্ষমণকে নিয়ে 'মাথলার পথে শোণা নদীতীরে রাতবাসকালে 
বশ্বামন্র স্বয়ং কৃূশ বংশের বস্তুত বিবরণ 'দিয়োছিলেন। সেক্ষেত্রে বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা কূশ অর্থে তণ ধরে বাভনন তৃণ-গোর্ঠীর সমন্বয়ে জীবের বিশেষতঃ 
মানুষের খাদ্যোপযোগী তুল অর্থাৎ শস্যপ্রদায়ী ডীন্দের আবির্ভাবের 
একাট বিজ্ঞানাভাত্তক বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে দেওয়। হয়েছে। 

এছাড়াও রামায়ণে আরেকটি ক্ষেত্রে কূশ বংশের উল্লেখ আছে । 


কুশ বংশ ১০৯ 


রাম ও লক্ষমণসহ বিশ্বামন্র জনকের যজ্ঞভূমিতে উপনীত হলে পুরোহিত 
শতানন্দ রামকে বিশ্বামিত্রর অতীত ইতিহাস শোনান । 

“রাম! ই'হার প্বপুরুষ ধর্মজ্ঞ, কৃতাঁবদ্য, প্রজাহিতনিরত, প্রজাপাঁত- 
নন্দন কৃশ নামে রাজ ছিলেন ; তাহার পুত্র বলবান সুধাঁমক কূশনাভ, 
এবং তাহার পুত্র গাঁধ নামে বিখ্যাত হন। এই মহামুনি আতিতেম্বস্বী 
বিশ্বামত্, সেই গাঁধর পুন্ন। ইনি রাজা হইয়া বহুসহত্্বর্ষ পাঁথবী পালন 
করত রাজ্য ভোগ কারয়াছিলেন।৮৩ 

লক্ষণীয় ষে এখানে কুশের অন্য পুত্রদের এবং বিশ্বামত্র ভাগনী 
কোশিকী ও তার পুন্রগণের কোন উল্লেখ নাই । অবশ্য পরবর্তীকালে 
শুনঃশেফ কাহিনী প্রসঙ্গে বিশ্বামিত্রর পুন্রগণের উল্লেখ রামায়ণে আছে । 
এক পুরের নাম মধুষ্যন্দ। রামায়ণে এদের ভমকা এতই নগণ্য যে 
কুশবংশ বিশ্লেষণে কোন দ্ছান দেওয়া যায় না।8 সুতরাং কুশ- 
বংশের মূল ধারাতে মাত্র চারজন উল্লেখযোগ্য । ব্রক্গাসস্তৃত কুশ স্বয়ং, 
কুশনাভ, গাঁধ এবং বিশ্বামত্র। এদের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দেওয়। হল। 


কুশ অর্থ জল । আদিম পৃাথবীতে জল সহজাতভাবে আবিভূতি, 
একারণে কুশ স্বয়ং ব্রদসন্তুত । জলের এক নাম জীবন। প্রাণজগতের 
সৃষ্টি, '্থাতি ও লয় জলের উপর নির্ভরশীল। কুঁষিকাজে জলের ভূমিকা 
অপাঁরহার্য। মেঘদৈবত রামের বাঁহপ্রকাশ বারিধার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে 
বসুদ্ধরা-কন্যা সীতা ফসল উৎপাদন করে কৃষিগ্রী রূপে সার্থকতা লাভ 
করেন। 

জলের তিনটি পর্যায়; আনল, তরল ও কঠিন। জড় পাঁথবীতে 
জলের আবিঠাবের পরই শুরু হয়েছিল প্রাণের স্পন্দন। পাঁথবার 
উদ্ধাকাশে জলকণা বিদ্যমান। ভূ-পষ্ঠের তলদেশেও রয়েছে জলের 
উৎস। ভূ-পৃষ্ঠের তিন-চতুর্থাংশে সমুদ্র বিশাল জলরাশি ধারণ করে 
আছে । অপরাঁদকে ধারিত্রীর উত্তরাংশে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে হিমালয় পরত- 
মালায় কঠিন হমবাহর রাজত্ব । ভূপ্রকৃতি এবং আবহাওয়ার তারতম্য 
অনুসারে সেই কঠিনীভূত হিমবাহ হতে বহু জলধার৷ নির্গত হয়ে উচ্চাবচ 
এলাকা পেরিয়ে সমতল ভূমিতে সকল খতুতে নদনদী রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে । এ ছাড়াও খতু-চক্রের আবর্তটনে বধষাখতৃতে মেঘ সমাগমে 
বারবর্ণের দরুণ সেই সময়কাল কৃষিকাজের প্রকৃষ্ট সময়। তখন 


১০২ রামায়ণের উৎস কাঁষ 


বাযুমগ্ুলে জলকণা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমাঁন ভূতলের জলস্তর উর্দমুখী 
হয়ে ভূ-পৃষ্ঠের জলধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং জল মৃলতঃ 
[তিনভাবে অবস্থান করে সৃষ্টি রক্ষা করছে । 

কুশের পুর্ন কুশনাভ । কুশ জেল) নাভতে (কেন্দ্রে যার অথব৷ 
নাভি শব্দের অর্থ সন্নদ্ধ (ব্যাপ্ত, সজ্জিত) ধরে বল৷ যায় জলময়। সুতরাং 
কুশনাভ শব্দে রূপকে জলের দ্বিতীয় অবস্থান অর্থাৎ হিমবাহ, মহাসমুদ্র, 
ভূতলম্ছ জলধারা এমন কি বহত৷ নদনদীর ইংগত গ্রহণ করতে পাঁর। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে কুশনাভ পতার 'নর্দেশমত 
'মহোদয়' নামক নগর স্থাপন করোছিলেন। যেহেতু কাহিনীতে কৃশ- 
নাভকে নরদেহী হিসাবে উপস্থাঁপত করা হয়েছে, সেকারণে 'মহোদয়' 
শব্দটির পুংলংগে অর্থ হয় অভুদয়, আধিপত্য, কান্যকুজ দেশ ইত্যাদি। 

হিমবাহ এবং মহাসমুদ্র উভয়ে পৃথিবীর আবহাওয়ার ভারসাম্য রক্ষা 
করে জীবজগতের হিতসাধন করছে;: অর্থাৎ জলের একাঁট পর্যায় ব৷ 
স্বরূপের প্রাণজগতের উপর আঁধপত্য বিস্তৃত হয়েছে। 

অপরাঁদকে, কান্যকুজ বা কন্যাকুজ এবং কূশস্থল শব্দের তাৎপর্য 
ক্‌শনাভর শত কন্যার কাহনীতে -ূপকে বিবৃত হয়েছে । যেখানে ক্‌শ 
অর্থাৎ জল বা তৃণ আছে সেই স্থানকে কুশস্থছল বলা যায়। জল 
যেখানে সহজলভ্য, কীঁষকাজ সেখানে প্রসার লাভ করে। 

কুশনাভ 'কৃশিক' নামেও পরিচিত । কাাশক, কশী+ক (কন্) 
স্বার্থে; অর্থ ফাল । সুতরাং এই শব্দের ভীত্ততে জলানর্তরশীল 
সহজাত এবং কাঁষজাত ফসল প্রাপ্তির ইংগিত গ্রহণ কর৷ যায়। 

'কূশনাভ' শব্দটর মাগামে যে নৈসগিক তথ্য রহস্যে ব্যস্ত করা 
হয়েছে সেই রহস্যের অন্তঃস্থছলে উপনীত হয়ে মূল বন্তব্য অনুধাবন করতে 
না পারলে পরবতাঁ দু'টি চরিত্র তথা পর্যায় সহজবোধ্য হবে না। কারণ 
কেবলমান্র হিমবাহ, মহাসমুদ্র ও নদ-নদীর জলধারার উপর নর করে 
পৃঁথবীর বুকে কাঁষাভন্তক মানবসমাজ গড়ে ওঠ সম্ভব হত না। খতুচক্েের 
আবর্তনে বর্ধাথতুর ভীমক। এপ্দেন্ে প্রধান। 

কুশনাভর পরে গাধি। 

গাধ্‌ প্রতিষ্ঠা, স্থিতি) ধাতু নিষ্পন্ন গাধি' শব্দের অর্থ ধর। যায় 
স্থিতিশীল বা প্রাতি্ঠাবান । গাধ- শব্দের অর্থ অবস্থানযোগ্য স্থান ।€ 

কাষাবজ্ঞান অনুসরণে বলা যায় কে প্রাতষ্ঠালাভ করছে অথব৷ 


কুশ বংশ ১০৩ 


অবস্থানযোগ্য চ্থান কোথায় ? 

আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে যেমন বসন্ত খতু, তেমান জীবনধারণের জন্য 
বর্ধাখতু অপরিহার্য । রাঁবপথের দক্ষিণায়নাদিতে বধারন্ত। অতএব 
জলের মেঘ পর্যায়কে গাঁধ নামে আভহিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করতে হয় যে ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থাদতে মেঘের 'বাভন্ন স্বরূপ ও 
নামের বর্ণন। আছে ।৬ 

বধ খতুতে যে মেঘ জলধারা উজার করে সৃষ্টি রক্ষার ভূমিকায় 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেই মেঘের উদ্ভব ঘটে সূর্যর উত্তরায়ণ কালে । 
ইতিপূর্বে “রামজন্মকথা' প্রকরণে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে রামায়ণের কালে 
উত্তরাষাঢ়া (যার বোঁদক নাম বিশ্ব) নক্ষত্রে সূর্যর (মন্ত্র) অবস্থানকালে 
উত্তরায়ণাদ হত। এই সৃত্ব হতেই জলের শেব পর্যায়কে বিধ্বামত্র নাম 
দেওয়া হয়েছে । 

অতএব ক:শবংশের চারাঁট পুরুষ তথা পর্যায় বর্ধাধতুতে বসুন্ধরা- 
কন।॥ সীতার (কষিত জাঁমর) সঙ্গে সূর্যবংশীয় রামের (বর্ষণ দেবতার) 
সংযোগ সাধন করছে । 





১০৪ রামাযণের উৎস কাষ 


৬। “বৃহৎ সংহিতায় অনেক প্রকার মেঘের বর্ণনা আছে। মংস্াপুরাণেও কয়েক প্রকারের 
আছে। লিঙ্গপুরাণ (৫৪ অঃ) মতে "চরাচর দগ্ধ হইলে পৃথিবীর ধুম শ্বরূপ হইয়া যাহা 
বায়ু কর্তৃক উধের্ব নীত হয়, তাহাই অভ্র । এজন্য ধুম অগ্থি ও বায়ুর সংযোগে অভ্রের 
উৎপত্তি বলা যাঁয়।” বলা বাহুল্য ইহা আধুনিক বিজ্ঞান সন্মতও বটে। যে মেঘ হইতে 
মেহন (বর্ষণ) হয়, তাহার নাম মেঘ। জীমৃত মেঘ ধরাপৃষ্ঠ হইতে অর্ধ ক্রোশ উর্ধে 
থাকে । জীবক মেঘ ক্ষীণ, বিদ্যুত্ধ্বনি শুন্য | মেঘসমূহ যোজন মাজ উধের্বে থাকিলে 
বহু জল বর্ষণ হয়। ইত্যাদি । 

বাধুপুরাণ (৫১ অঃ) অভ্রাদির লক্ষণ অন্য প্রকার দিয়েছেন । যথা, অভ্র হইতে জল 
্রষ্ট নয় না বলিয়! অভ্র ; মেঘ হইতে মেহন হয় বলিয়। নাম মেঘ। 
উৎপত্তি ভেদে “মঘ জিবিধ। এক প্রকার মেঘে-_জীমৃত--শীত দুর্দিন বাত হয়, উদ 


মহিষ, বরাহ মত্ত মাতঙ্গ রূপ ধারণ করে, উহা! বিছ্যুৎ গুণবিহীন জলধারাবিলম্বী নিঃশব্ব, 
ঘন, মহাকায়, বায়ুর বশানুগ, ক্রোশ কিংবা অদ্ধ ক্রোশ হইতে বর্ষণ করে, পর্বতের 


অগ্র ও নিতম্বে বর্ষণ করে । জীমূত মেঘের সময়ে বলাকার গর্ভ হয়। (২) জীবক মেঘ 
(ঝযুপুরাণে পুনর্বার জীমূত নামে লিখিত) বিছ্বাৎগুণযুক্ত, শব্দযুক্ত, উহা! হইতে বর্ষণ হয়, 
তাহাতে বুক্ষাদির উদ্গমে ভূমি পুনর্ষৌবন প্রাপ্ত হয়, যৌজন বা সার্দযৌজন বা অর্দ 
যৌজন হইতে বর্ষণ করে (৩) (ক) পুষ্বর (খ) আবর্তক। ইহা্দিগের জন্ম পক্ষ হইতে, 
যে পক্ষ পূর্বে পর্বতের ছিল, এবং যাহাকে ইন্দ্র ছিন্ন করেন । ইহারা কামগ, ও বৃহতৎ। 
(গ) সম্বর্ত নানাকার ধারণ করে. মহাঘোরতর কলান্ত বৃষ্টির অ্টা 

পর্জন্য ও দ্িগগজেরা হেমস্তকালে শীত আনয়ন করে, এবং সর্ব শশ্ত বিবৃদ্ধি নিমিত্ত 
তুষার বুষ্টি করে। (বার্পুরাণ পশ্চিমদেশে রচিত? ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরিবহ। 
তাহা আকাশ গোচর দিব্য অতিজল ন্বর্গপথে স্থিত গঙ্গীকে ধারণ করিয়াছে ।” 
_ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় প্রণীত “আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী”, পৃষ্টা ৩৫১ (পাদটাকা)। 


কুশ বংশ ১০৫ 
ব. বি./রামায়ণের উত্স/৬০-১৪ 


দশম প্রকরণ 


জনক বংশ 


কুশবংশে পেয়োছ প্রাকৃতিক নিয়মে উদ্তৃত শস্যপ্রদায়ী তৃণ। শরস্যবীজ হতে 
গাছ হয় এবং সেই গাছ হতে পুনরায় শস্য উৎপাঁদত হয়, এই তথ্যও 
কৃষিবিদ্যার অন্তর্গত । জনকবংশে সেই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। 

রামসীতার বিবাহ বাসরে সীরধ্বজ যে বংশ তাঁলক। পেশ করেন 
সেট এখানে আলোচ্য বিষয় । নামি হতে বংশের শুরু, সীরধবজে শেষ। 
সীরধ্বজ্র ও তার ভাই কুশধ্বজের পুত্রগণের সম্পর্কে রামায়ণে কোন উল্লেখ 
নাই। যেন দুই ভাই-এর চার কন্যার সঙ্গে দশরথের চার পুত্র বিবাহের 
[ভতর দিয়ে বংশাঁট লোপ পেয়ে গেল। ইক্ষরাকুবংশের তুলনায় এই বংশে 
উপকাহিনীও কম। একমান্ন নিমি সম্পকাঁয় কাহিনী উল্লেখযোগ্য । এই 
কাঁহনী উত্তরকাণ্ডে বাণত হয়েছে । বালকাণ্ডে জনক বংশের পরপুরুষের 
হরধনু প্রাপ্তির প্রসঙ্গটুকু মাত্র আছে । সাতার বিবাহের পর এই বংশাটর 
আর কোনই ভূমিকা নাই । 

জনক বংশের তালিকা,-১। নাম ২। মাথ ৩। জনক 
৪ উদাবসু ৫ । নন্দির্ধনা ৬। সুকেতু ৭1 দেবরাত 
৮। বৃহদ্রথ ৯। মহাবীর ১০। সুধাতি ১১। ধৃষকেতু 
১২। হ্র্যশ্ম ১৩। মরু ১৪। প্রতীন্ধক ১৫। কাঁতিরথ 
১৬। দেবমীঢ় ১৭1 ববুধ ১৮। মহীধ্ক ১৯। কীঁতিরথ 
২০। মহারোমা ২১। স্বর্নরোমা ২২। তুষ্বরোমা ২৩। সীরধ্বজ 
এবং কুশধ্বজ | 

হুস্বরোমাব দুই পুনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সীরধবজের হলকর্ষণকালের প্রাপ্ত 
কন্যা অযোনিসপ্তবা সীতা । 

এই বংশ তালিকার বান্তিগণের মধো রামায়ণে একমাত্র প্রাধানা 
নাঁমর। জনক; বংশের নামকরণেই মাত্র বিখ্যাত । 


১০৬ রামায়ণের উৎস কৃষি 


উত্তিদবিজ্ঞানে শুধু বাঁজ বললে হয় না, সেই সঙ্গে বাঁজের অংকুরোদগম 
এবং চারার পুষ্ট, বৃদ্ধি, ফুল, ফল সকল পর্যায় বিশ্লেষণ করা হয়। 
কিন্তু বীজ হতে অংকুরোদগম না হলে বাকীটুকু নিরর্থক । তাই জনকের 
প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছে। 

সীরধবজ প্রদত্ত জনক বংশের তালিকায় নাম উত্ত বংশের প্রথম 
পুরুষ । কিন্তু রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রাম কতৃক লক্ষণের নিকট নাম- 
বসিষ্ঠ-বৃত্তাস্ত বিবৃত করার কালে নিমিকে ইক্ষৰাকু পুরুগণের মধ্যে দ্বাদশ বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে । এই ইক্ষবাকু বংশীয় নীম গৌতম মুনির আশ্রমের 
নিকট দেবপুরীর ন্যায় রমণীয় এক পুরী নির্মাণ করোছিলেন; যার নাম ছিল 
বৈজয়ন্ত | 

পিতার মনে আহ্লাদ উৎপাদন করতে দীর্ঘস্ত করব, নাম এরুপ 
[সদ্ধান্ত নিয়ে পিতা ইক্ষবাকুকে আমন্ত্রণ করে প্রথমে বাঁস্ঠ$ এবং পরে ভৃগু, 
আন্র এবং আরঙ্গরাকে বরণ করেন । বসিষ্ঠ নিমিকে জানান যে ইন্দ্র যজ্ঞে 
পূবেই তাকে বরণ করা হয়েছে সে.কারণে নিমি ধেন অপেক্ষা করে । 
বাসষ্ঠ প্রচ্থান করলে নাম গোতমকে দিয়ে বাঁসষ্ঠর কর্তব্য সমাধা করে 
তার নগরের কাছে হিমালয়পার্থে পণসহত্্র বংসর ব্যাপী একাট যজ্ঞ আরন্ত 
করেন । অপরাঁদকে ইন্দ্রও সহস্্বর্ষ অশ্বমেধ যজ্ঞ করলেন । ইন্দ্র যজ্ঞ 
সমাধা হলে বাঁসষ্ঠ নমর নগরে এসে গোতমকে যজ্ঞ করতে দেখে কুঁপত 
হলেন। নিম তখন নিদ্রায়;অত্যন্ত অভিভূত ছিলেন। সে কারণে বাসষ্ঠ 
আরও র্ুুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, 'রাজন! তুম আমাকে অবজ্ঞা করিয়া 
অন্যকে যজ্ঞার্থে বরণ করিয়াছ, সুতরাং তোমার শরীর অচেতন হইবে। 

বাসষ্ঠদত্ত শাপ শুনে নামি জেগে উঠে বসিষ্ঠকে বললেন, “আম 
অজ্ঞান হইয়৷ নাদ্িত ছিলাম তথাপি তুমি কোপে কলুষিত হইয়৷ আমাকে 
দ্বিতীয় যমদণ্ডের ন্যায় শাপ দয়া; ব্রহ্গর্ষে! সুতরাং তোমার দেহও 
বহুকাল অচেতন হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

শাপ ও প্রতিশাপের দরুণ উভয়েই বিদেহ হলেন ।১ 

অতঃপর মহিগণ রাজা নামকে কায়াবিহীন দেখে তার সেই 
পারত্যন্ত শবদেহ অবলম্বন করেই যজ্দীক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন এবং সকলে মিলে 
নিমির শবদেহ রক্ষা করতে লাগলেন । পরে যজ্ঞ সমাপ্ত হলে, মহয্ষি ভূগু 
বললেন, 'রাজন ! আঁম তোমার প্রতি পরম পরিতৃষ্ট হইয়াছি, সুতরাং 
তোমার চেতনাকে পুনরানয়ন কাঁরব ।' 


জনক বংশ ১০৭ 


দেবগণও নিম-চেতনাকে পুনরানয়ন করার ইচ্ছায় বললেন, 
'রাজর্ষে! তুমি বর গ্রহণ কর, আমরা তোমার চেতনাকে কোথায় দ্ছাপন 
কারব ? 

একথা শুনে নীম-চেতন৷ বললেন, 'আমি প্রাণণীগণের নেত্রে বাস কারব ।' 

তখন দেবতার৷ বললেন, “তাহাই হইবে; তুমি বায়ুস্বরূপ হইয়া সকল 
প্রাণীর নেত্রে বিচরণ করবে । তুমি বায়ুরূপে বিচরণ করিতে থাকিলে, 
প্রাণীগণ বিশ্রামার্থ তোমার জন্য নিমেষধর্ম পাইবে ॥ 

দেবতারা একথা বলে চলে গেলে মহধিরা 'নামর পুত্রের জন্য তার 
দেহে অরাণ নিক্ষেপপূর্ক সকলে মন্ত্রহোম-দ্বারা মন্থন করতে লাগলেন । 
এইভাবে অরণিদ্বারা মন্থন করতে করতে একজন মহা তেজঃশালী ব্যান্ত 
প্রাদুর্ভিত হলেন । তানি মন্থনদ্বারা৷ জন্মিলেন এজন্য মহিগণ তাকে মাঁথ 
এবং 'জনক' নাম দিলেন। তান বিদেহ বনাম হতে উৎপন্ন হয়োছলেন 
বলে 'বৈদেহ' নামেও প্রসিদ্ধ হলেন ।২ 


এই কাহিনীর প্রথম লক্ষণীয় বিষয় রামের উপস্থিতিতে বিবাহ বাসরে 
সীরধবজ নিমি ও মিথিকে তাদের প্বপুরুষ বলেছেন। অথচ সেই রাম 
পরে নামি ও মাথকে ইক্ষবাক্‌ বংশীয় বলে উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে 
জনক বংশের স্বাতন্ত্য থাকে না। এই আপাতাবিরোধী ডীন্তর দরুণ নিাম- 
কাহিনীটি অলীক মনে হতে পারে । কিন্তু রহস্য ভেদ করে অর্থবোধটা 
যখন দাড়াবে নিমি অর্থে বীজের মধ্যে সুপ্ত প্রাণশান্ত, তখন আর বন্তব্য অস্পষ্ট 
থাকে না। সকল উত্ভিদের মূল উৎস বীজ ; সেক্ষেত্রে প্রথম পুরুষ। বীজের 
উৎস বৃক্ষ, বৃক্ষের উৎস মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও সৌরশন্তি। অতএব নিমিকে 
ইক্ষবাকুবংশীয় বল৷ অসংগত হয়ান। 

নাম শব্দট সংস্কৃত নেম (কাল, অধ) শব্দ হতে নিষ্পন্ন হতে পারে । 
অথবা, নিম-নি (নিবেশ, বন্ধন, আশ্রয়)মা (লক্ষী)7+ডি কর্ত। অর্থাৎ, 
লক্ষ্মীর নিবেশস্থল বা আশ্রয়স্থল বা লক্ষী যেখানে বাধা । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় জনক বংশের শেষ পর্যায়ে সীতার 
আবির্ভাব । সীতার কৃষিসত্ত৷ ইতিপূবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সীরখাত সৃজনের 
উদ্দেশ্য হল বীজ বপন; যে বীজ অক্কুরিত হয়ে পরিশেষে শস্য উৎপাদন 
করবে । এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সীতার বংশের প্রথম পুরুষ তথ। পর্যায়কে বাঁজ 
[হসাবে গ্রহণ কর ষায়। কারণ বীজের মধ্যে কীষশ্রী লক্ষমী সুপ্ত অবস্থায় 
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[বরাজ করে। নাম-কাহিনীর মধ্যে বীজের তাৎপর্য রহস্যে বান্ত হয়েছে। 


আপাতদৃষ্টিতে বাঁজের মধ্যে প্রাণের কোন স্পন্দন নাই। কিন্তু এই 
বীজকে উপযুস্ত পাঁরবেশে স্থাপন করলে অ্কুরোদগম হয়। পরবতাঁকালে 
সেই অঙ্কুর চারা বা গাছে পরিণত হয়ে ফল দান করে । বাঁজের বিশেষ 
যে স্থানের আবরণ ভেদ করে অঙ্কুরের উন্মেষ হয়, সেই স্থানাটকে বলে নেত্র 
বাচোখ। আলু, কচু, আখ প্রভীতির ক্ষেত্রে সাধারণ চাষীদের মধ্যেও চোখ 
কথার প্রচলন আছে । দ্বিতীয়তঃ, উপযুন্ত পাঁরবেশ বলতে মাটি, জল, 
বাতাস এবং প্রয়োজনীয় তাপ বুঝায় । এই পাঁরবেশে বাঁজ রাখা হলে 
বীজের দেহস্থিত বস্তু, যাকে বল৷ হয় শ্বেতসার (কাবো-হাইড্রেট), সেই বস্তুর 
মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়৷ ঘটার ফলশ্রুতি অজ্কুরোদগ্গম অর্থাৎ প্রাণের 
আঁবভাব। সীরখাতে যে বীজ বপন করা হয়, মাটির রস ও তাপে সেই 
বীজগুলর মাঁটর নীচেই অঙ্কুরোদগম হয়ে পরবর্তী ধাপে ছোট ছোট চারা 
মাট ভেদ করে উপরে মাথা তুললে আমাদের চোখে পড়ে । বীজের যে 
নাদষ্ট স্থান হতে অঙ্কুরোদ্গম হয় সেই স্থানাট কীটদ্রংষ্ট হলে সেই বীজ 
নিস্ফষলা । নাম-কাহিনীতে দেখা যায় নাম হিমালয়ের পাদদেশে গৌতমের 
আশ্রমের পাশে বৈজয়ন্ত নগরে বাস করতেন । হিমালয় অর্থে দক্ষিণায়নাঁদ 
গ্ান। গোতম অর্থে শ্রেষ্ঠ রশ্মি, যা মনে করা যায় ধতুচকে বধাসমাগমের 
পূর্বকাল অর্থাৎ গ্রীত্ষধাতুর শেষ ভাগ । ইন্দ্রপুরীকেও 'বৈজয়ন্ত' বল৷ হয়। 
বৈজয়ন্ত অর্থ কাতিকেয়। আগ্ন পারত্যন্ত শিববীর্ষে গঙ্গা গর্ধারণ করে 
সেই গর্ভ শরবনে স্থাপন করলে কাতিকেয়র জন্ম হয় ; ছয়জন মাতৃক। সেই 
[শিশুকে পালন করেন । জড় পরাঁথবীতে প্রাণের প্রথম প্রকাশ প্রাণকোষ 
(প্রটপ্লাজম) ছয়াট পদার্থ দ্বারা গাঠত। মনে হয় 'বৈজয়ন্ত' শব্দ দ্বারা 
প্রাণের সেই প্রথম আঁবর্ভাবকে ইংাঁগত করা হয়েছে । 

পিতাকে আনন্দিত করার উদ্দেশ্যে নাম দীর্ঘসন্র, অর্থাৎ বহুকাল ব্যাপা 
যজ্জ করার মনস্ত করেন । 

প্রাণকোষ হতে গুষ্টবীজি উদ্ভিদের আবির্ভাবের মধ্যে বহু সময় আতি- 
বাহত হয়েছে । এই দীর্ঘ সময়কালকে ইংগিত করার জন্য কাহনীতে 
বল৷ হয়েছে নাম পাচ হাজার বছর যজ্ঞ করেছিলেন। 

মহযিগণ 'নামর চেতনাহীন দেহ অবলম্বন করে যন্দ্র-দীক্ষায় প্রবৃত্ত 
হয়ে শবদেহ বক্ষ। করতে লাগলেন । অর্থাৎ ফসল তোলার পর বীক্ত সংরক্ষণ 
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করা হয়। যজ্ঞ শেষে ভূগু স্থির করলেন নিমির চেতনা পুনরানয়ন করবেন । 
আর দেবগণ নিমি-চেতনাকে নেত্রে স্থাপন করে বললেন, 'প্রাণীগণ বশ্রামার্থ 
তোমার জন্য নিমেষধর্ম পাবে' । শস্যদানা পেকে গেলে তার আর কোন 
হাসবৃদ্ধি ঘটে ন। যতদিন ন উপযুন্ত পরিবেশে স্থাপন করে পাঁরবর্তন ঘটানো 
হচ্ছে । এই শস্যদান। যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হলে একাধিক বৎসর 
পরেও সেই দান হতে অঙ্কুরোদগম হবে । 

নিমেষ বা নিমেয় অর্থ পারবর্তন । অতএব নাম-চেতনার পুনরানম়ন 
বীজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 

অতঃপর মহাষিগণ অর্থাৎ ভৃগু, আতর ও আঙ্গর। 'নামির শবদেহে অরাঁণ 
নিক্ষেপ করে মন্থন করতে শুরু করলেন। 

ভূগু অর্থ পধতের সানুদেশ, অর্থাৎ মৃত্তিকা । সহজাত বৃক্ষ বা 
গুল্সর বাঁজ মাটিতে পড়ে থাকে । পুনরায় বর্যাকালে এ বাঁজ হতে চারার 
উদ্ভব ঘটে। সুতরাং মৃত্তিক৷ বাঁজকে ধারণ করে যথাসময়ে বীজের সুপ্ত 
প্রাণকে জাগরিত করে । 

আন্রর নেত্রনীর হতে জাত চন্দ্র । চন্দ্র অর্থ জল। এই সুবাদে অনি 
জলের প্রতিভী। আত্র অর্থ জনক; জল ছাড়া বীজের অগ্কুরোদগম হয় না, 
এই-কারণে জল জনকের ভূমিকা পালন করছে । 

আঙ্গিরা অর্থে অগ্নি । 

অরণি অর্থ যাহা আগ্নজনক, অথণৎ তাপের প্রতীক । 

মন্থন অর্থে বীজদেহে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হেতু পাঁরবর্তন । 

এই যোগাযোগগুলির ভিতর 'দয়ে অঙ্কুরের প্রথম প্রকাশ ; কাহনীতে 
যার নামকরণ হয়েছে মাথ । এরই অপর নাম জনক । অঞ্কুরের দু'টি 
স্তর ধরা যায়। প্রথমতঃ, বীজদেহে রাসায়নিক প্রাক্রয়া হেতু বীজের আবরণের 
ভিতরেই অঙ্কুরের বিকাশ । দ্বিতীয় স্তরে আবরণ ভেদ করে অঙ্কুরের 
বাহপ্রকাশ । 

প্রথমটিকে মাথ এবং দ্বিতীয়টিকে জনক বলা যায়। যেহেতু 
চেতনাহীন বীজ হতে পুনরায় চেতনার প্রকাশ, একারণে বৈদেহ । 


বাসর শাপে যেমন নাম কায়াহীন হয়েছিলেন ; তেমাঁন নিমির শাপেও 
বাঁসষ্ঠ কায়াহীন হন। নিাম-কাহিনীতে উভয়ের শাপ ও প্রত্যাভিশাপের 
পরই কায়াহীন বাঁসষ্ঠর পুনরায় কায়ালাভের উপাখ্যানটি ব্যস্ত করা হয়েছে । 
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শরীরহীন হয়ে বাসষ্ঠ শরীর লাভের আশায় পিতা ব্রহ্মার নিকট গিয়ে 
বায়ুরুপেই বললেন, 'ভগবান দেবষিদেব মহাদেব, আম রাজা নমর শাপে 
অশরীরি হইয়া সম্প্রতি বায়ু হইয়া আছি, প্রভো, দেহহীন হইলে সকলেরই 
নিতান্ত দুঃখ হইয়া থাকে এবং দেহহীন ব্যন্তির সকল কার্যই বিল্প্ত হয়, 
সুতরাং অন্য দেহ প্রদান করিয়া আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন । 

্বয়ন্তূ ব্রন্ধা বললেন, "তুমি মিন্রাবরুণ সম্ভৃত তেজে প্রাবষ্$$ হও । 
মন্ত্রাবরুণ তেজে প্রীবষ্ট হইলেও তুমি অযোনজ্ত হইবে এবং অশেষ ধর্ম 
উপার্জন করিয়। পুনরায় প্রজাপত্য লাভ কারিবে। 

এই কথ। শুনে ব্র্গাকে প্রদক্ষিণ করে বাঁসষ্ঠ বরুণালয়ে গেলেন। সে 
সময় মিদেবও শ্িরোদরূপী বরুণের সঙ্গে মলে রাজত্ব করাছলেন। এমন 
সময়ে অগ্সরা-প্রধান৷ উবশী সখীগণ-পাঁরবেষ্িতা হয়ে সেচ্ছারুমে সেখানে 
এলো । বরুণ উবশীকে মেথুন নিমন্ত প্রার্থন৷ করলে উধশী জানাল, 
স্বয়ং মিত্রদেব পূথেই আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন ।' 

তখন বরুণ বললেন, “সুশ্রোণি, এই দেবাঁনমিত কৃত্তে আম বীর্য 
পারত্যাগ করিব, তুমি যাঁদ সঙ্গম ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে এই রূপে বাধ্য 
নিক্ষেপ করিয়া আম পারতৃপ্ত হইব ।' 

উবশী বলল. 'প্রভে, আমার হৃদয় তোমার প্রাত নিতান্ত আসন্ত এবং 
আমার প্রাতি তোমারও আঁধক অনুরাগ. কিন্তু সম্প্রতি আমার দেহ মিত্র- 
দেবের অধীন ।' 

উর্বশীর এই কথা শুনে বরুণ প্র্জালত অনলতৃল্য স্রীয় মহৎ অদ্ভুত 
রেতঃ সেই কুন্তে নক্ষেপ করলেন । 

এরপর উ্শী মিওদেবের কাছে হাজির হলে, 'মতদেব ক্রুদ্ধ হয়ে 
উর্বশীকে বললেন, 'রে দুষ্টা, আম পূর্বে তোমাকে অভিলাষ কারয়াছি। 
সুতরাং তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন অন্য পাতিকে ভজন। কারলে ? 
এই অপরাধে আমার কোপে পতিত হইয়াছ, এজন্য তুম কিছুকাল নর- 
লোকে বসতি কারবে । 

মিতরদেব আরও বললেন, “তুমি বৃধের পুত্র কাশিরাজ পুরুরবার নিকটে 
যাও, তান তোমার ভর্তা হইবেন ।' 

এইভাবে উ্র্শী শাপগ্রস্তা হয়ে প্রতিষ্ঠান নগরে পুর্ুরবার নিকট হাজির 
হল। উবশী শাপবশতঃ বহু বংসর নরলোকে বাস করে শাপমুস্ত হয়ে 
ইন্দ্রের সভায় ফিরে গিয়েছিল । 


জনক বংশ ১১১ 


এদিকে মহাত্মা মিত্র ও বরুণের তেজঃপুঞ্জ সেই কুন্তে পতিত হয়ে দুইজন 
তেজোন্ময় খাযশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ধণ সম্ভত হয়েছিলেন ৷ যে কুস্তে বরুণবীর্য পারত্যন্ত 
হয়েছিল মিন্রদেব উবশীকে উদ্দেশ্য করে সেই কুন্তে প্রথমতঃ যে তেজঃ 
[নকেষ করেন, তা'তে অগন্ত্য উৎপন্ন হয়ে মিত্রকে 'আমি তোমার পুত্র নাহ' 
এই কথা বলে প্রস্থান করলেন। কিছুকাল পরে ইক্ষবাকুগণের কুলদেবত। 
তেজস্বী বাঁসষ্ঠ,_মিত্র এবং বরুণ উভয়ের তেজঃ প্রভাবে সেই কুম্ত হতে উৎপন্ন 
হলেন |: 


নাম প্রসঙ্গে এই উপাখ্যানাট জুড়ে দেওয়ায় ধরে নেওয়৷ যায় বীজের 
অঞ্কুরোদগম তথ্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। এই উপাখ্যান মূলতঃ 
জ্যোতিবিজ্ঞান তথ্যের রূপক । 

শতভিষা নক্ষরে বোদিক নাম বরুণ । মিত্র অর্থে সূর্য। কুন্ত রাশির 
শতাঁভিষা নক্ষত্রে উত্তরায়ণাঁদর ইংগিত এখানে রাখ। হয়েছে । উবশী ছায়া- 
পথ তথা সুরগঙ্গার প্রতীক ৷ জ্যেষ্ঠ নক্ষত্র বোদক নাম ইন্দ্র। 

ইন্দ্রযজ্ঞ অর্থেজ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে শারদবিযুব । এক হাজার বছর পরে 
শারদাঁবযুব যখন অনুরাধা নন্ষত্রে, তখন উত্তরায়ণ শতাভিষ৷ নক্ষত্রে এবং 
বাসম্তবিযুব রোহিনী নক্ষত্রে, যার বোঁদক নাম বিধাতা (ক্ষা)। অয়নচলন 
হেতু বিষুবস্থানের পারবর্তনের ইংগিত দেওয়ার জন্য কাহিনীতে 'নাঁমির শাপে 
বাঁসষ্ঠর বদেহ হওয়া । কায়ালাভের জন্য বাঁসষ্ঠ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন ; এই 
বন্তব্যর দ্বারা রোহিনী নক্ষত্রে বাসন্তবিষুব ইংঁগত করা হয়েছে। 

অতঃপর বরুণালয়ে ; অর্থাৎ, শতাঁভিষা নক্ষত্রে উত্তরায়ণের ইংগিত । 
এই নক্ষত্রাট ছায়াপথে নিমজ্জমান, এজন্য বল৷ হয়েছে উর্বশীর হৃদয় বরুণের 
প্রীতি আস্ত এবং বরুণেরও তার প্রতি অনুরাগ আছে । সেকালের উত্তরায়ণ 
দিনে সূর্য শতাঁভিষা নক্ষত্রে অবস্থান করত । সূর্যর ক্লান্তপথে শতাঁভষ৷ 
নক্ষত্রে অবস্থান অল্প সময়ের জন্য, সুতরাং ছায়াপথে সূর্যর অবস্থান সামীয়ক ; 
এই কারণে উবশী মিত্রদেবকে প্রাধান্য দেয় । 

যে কুস্তে বরুণবীর্ষ পারত্যন্ত হয়েছিল মিত্রদেব উবশ্শীর উদ্দেশ্যে সেই 
কুন্তে প্রথমতঃ যে তেজঃ নিকেশ করেন তাতে অগন্ত্য উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ 
শতাঁভষ নক্ষত্রে-সূর্য অস্ত গেলে (দবাবসানে সূর্যতেজ থাকে না, যেন তেজ 
পারত্যাগ করা হল) তখন অগন্ত্য তারার উদয় হয়। এই নক্ষত্রটি সূর্যর 
ক্ান্তিপথের অনেক দূরে এই কারণে কাহিনীতে বলা হয়েছে অগন্ত্য উৎপন্ন 


১১২ রামায়ণের উৎস কাষ 


হয়েই মিত্রকে বলোছিল, আমি তোমার পুন্র নই। 

অনুরূপ, শতাঁভষানক্ষত্রে সূর্যোদয়ের প্রাকৃকালে বাঁসষ্ঠ তারার উদয় হয়। 

সুতরাং বাহ্যিকভাবে উপাখ্যানাট অলীক ও অশ্লীল মনে হলেও 
মূলতঃ একাটি সময়কালের অয়নস্থান নির্দেশ কর হয়েছে । 'মত্রদেবের 
আভশাপে উব্বশী কিছুকাল নরলোকে কাশিরাজ বুধের পুত্র পুরুরবার ভার্ষ। 
হয়েছিল । 

এখানে 'কাঁশ' শব্দাটকে স্থানবাচক ধরা হলে পুর্রবার প্রাতিষ্ঠান নগর 
অর্থে ব্মানের গঙ্গাতীরবর্তা বারানসী, যা. আঁত প্রাচীনকাল হতেই প্রাতিষ্ঠত 
নগরী ৷ উপাখ্যানের এই প্রসঙ্গে স্ব্গঙ্গার পরিবর্তে মতের গঙ্গানদীকে 'নর্দেশ 
করা হয়েছে । 

বুধ অর্থে জ্ঞানী । এখানে বল৷ যায় কাশির রাজাগণ হয়ত প্রথম কৃষি 
সম্পদের প্রকৃত মূল্যায়ণ করোছলেন। যেমনটি দেখা যায় অন্যান্য পুরাণে 
মাথলার জনক রাজা স্বহস্তে হলকর্ষণ করছেন। নিমি প্রসঙ্গে উশী পুরুরবা 
কাহনীর অবতারণ। করায় এই চাঁরন্ন দুটিকে এই ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। 

বীজদেহে অংকুর উন্মেষের পরবর্তী পর্যায়ের নাম উদাবসু । 

উদ্‌. (দ্ধ, উৎকর্ধ, প্রাকট্য, প্রকার, 'বভাগ, শান্ত ভাব, প্রাধান্য, 
বন্ধন)_আ (বৈশিষ্ট্য অর্থে)বসু বেত্ব, ধন, জল, বকবৃক্ষ, অনল, রশ্মি)। 
তাহলে উদাবসু শব্দের অর্থ দাড়ায় জল বা অনল বা রাঁশ্মর বৈশিষ্ট্যময় 
প্রকাশ । অর্থাৎ, অঙ্কুরের বাহপ্রকাশ । এই অবস্থায় সকল বীজের 
অঙ্কুরের রং সাদা এবং পাতলা আবরণের মধ্যে খানিকটা জলীয় পদার্থ 
থাকে মান । 

অড্কুরের প্রথম প্রকাশিত অংশ পরবতাঁকালের শিকড়, দ্বিতীয় ধাপে 
কার আবির্ভাব ; অর্থাৎ, নান্দবর্ধন। নান্দি দ্যুত্যঙ্গ, আনন্দ) বর্ধন (বৃদ্ধি)। 
দাত্যঙ্গ, দ্যুৎ (করণ)+ অঙ্গ ; অর্থাৎ, আনন্দে যে বৃদ্ধিলাভ করে, ভাবাথে 
গাছের উপরাংশ-যা মাঁট ভেদ করে প্রকাশ পায়। বিজ্ঞান পাঁরভাষায় 
উদাবসু এবং নান্দিবর্ধান হল যথাক্রমে ভুণ-মূল এবং ভুণ-মুকুল (1১:০৮90)78 
07201010270. (1061) ০3519095016 01 [0110071116) । 

পরবাঁ পর্যায় সুকেতু,_ সু সুন্দর) কেতু ছ্থোন, চিহ, ধ্বজ) যার। 
সুন্দর ধ্বজ ; অর্থাৎ, ভ্রুণ-যুকুলে পাতার বিকাশ । এ অবস্থায় তখনও পাত 
সমেত অঙ্কুরের রং সাদা । তার কারণ ক্লোরোফলের আবভাব ঘটেনি । 
জুণ-মুকুল ব৷ ভ্রুণকাণ্ডে সবেমান্র পাতার বিকাশকে বল৷ হয়েছে সুকেতু । 


জনক বংশ ১১৩ 
ব. বি./রামায়ণের উতৎস/৬*-১৫ 


এই ক্ষীণ অবস্থার আরেক নাম দেবরাত। এই দেবরাত দেবতাগণের 
[নিকট হতে হরধনু প্রাপ্ত হন। হর (শিব, অগ্নি, গর্দভ) ধনু (চাপ, পিয়াল 
বৃক্ষ, তৃণতা, ভ্রণতা, তৃণত্ব, কাও)। অর্থাৎ, দেবরাত পর্যায়ে অগ্নিসংযুন্ত 
তৃণত্বলাভ, ক্লোরোফিলের আবর্ভাব । দেবরাত,__চারার ক্ষীণাবন্থায় আপ- 
নার পাঁরচয় প্রকাশ অর্থাং কোন্‌ গোন্িয় । 

এবার বৃহদ্রথ,বৃহৎ (মহান) যার রথ (দেহ); মহানদেহী। অন্য 
অর্থ ইন্দ্র (সূর্য) । এবার ক্লোরোফিলের সাহায্যে সূর্যাকরণ হতে আহার 
সংগ্রহ শুরু হওয়ায় রং সবুজ হয়ে চারাগাছে পরিণত হয়েছে । 

পরের অবস্থা মহাবীর । মহাবীর অর্থ হনুমান মেরুতাত্মজ)। হনুমান 
জন্মগ্রহণ করেই ডীঁদয়মান সূর্যকে ভক্ষ্যবস্তু মনে করে উধের্বে ঝাপ দিয়েছিল। 
বৃক্ষাশশুও অনুরূপ উধ্বগতি লাভ করে। এই তথ্য প্রকাশের কারণে এই 
পর্যায়কে মহাবীর আখ্য। দেওয়া হয়েছে । 

উদাবসু হতে সুকেতু, দেবরাত, বৃহদ্রথ ও মহাবীর পর্যন্ত 'বজ্ঞান 
পাঁরভাষায় বলা যায় ভ্রণ-সুকুল হতে চারার তিন ব৷ চারটি পন্রের উন্মীলন 
পর্যায় । 

সুধৃতি,_সু সুন্দর) ধৃতি (ইফ্টি, তুষ্ট, ধেধ্য, কারণ, সুথ)। আত 
সুখে মানুষ যেমন ডগমগ হয়, চারাগাছও এই অবস্থায় সুপুষ্ট। এই 
অবন্থায় চারাগাছের ডালপালা বা ঝাড়ের বিস্তার ঘটে। শস্যচাষে চলিত 
কথায় বলে 'বিয়েন ছাড়া ।' অর্থাৎ দেহজ কোষ বিভাজন প্রাক্ুয়ার দ্বারা 
একটি চাবরাগাছের গায়ে কতিপয় নতুন চারার উদ্তব। (111104/) 
[0179956) । 

প্রগলভতা প্রকাশের নাম ধৃষ্টকেতু । ধষ্ট (প্রগলভ, উদ্ধত, নির্লজ্জ) 
কেতু। ধৃষ্টকেতু হল চারার, পরিপূর্ণতা লাভ হেতু মঞ্জরী ধারণের উপধুন্ত 
অবস্থ। । (21016 [070720121 91826)। 

হর্ষশ্ব অর্থ ইন্দ্র, হরিবর্ণ অশ্ব, ইন্দ্রাশ্ব। হরি অর্থ সিংহরাশি | 
পুষ্য। নক্ষত্রে দাক্ষণায়নাদিতে বর্ষাথতুর শুরু হলে সূর্যর সিংহরাশিতে অবস্থান- 
কালে পুরো বধ । চাষের জমতে তখন সবুজের মেলা । চারাগাছের এই 
যৌবনের রংএর সঙ্গে হরিৎ বর্ণ সূর্য-রশ্মির সামঞ্জস্য টেনে পর্যায়টিকে হযশ্ব 
বল হয়েছে । অর্থাৎ, মঞ্জরী উম্মোচন অবস্থ৷ (]১9710101011190107 5326) 

এবার প্রতীন্ধক। প্রাত-প্রাতানাঁধ, মুখ্যসদৃশ, লক্ষণ, স্বভাব) -- 
ইন্ধ (প্রজ্বলিত করা)1অক (চিহ্ন করণ)। অর্থাৎ, গাছের ভাঁবিষ্যং 
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প্রাতীনাঁধকে উল্তাঁসত করণ । বীজ (প্রীতাঁনাঁধ)-এর আবির্ভাব ঘটানোর জন্য 
ফুল ফোটার পৃুহূর্ত, যাকে বলে কুড় আসা, শস্যের ক্ষেত্রে 'থোর নামা । 
এই পর্যায়ের পর ফুল ফোটে, নিজের বূপগন্ধ ছাড়িয়ে গর্ভকোষের পুফ্টি- 
সাধনের ব্যবস্থা করে। 

হ্ষশ্ব এবং প্রতীন্ধক এই দুই পর্যায়ের মাঝে আরেকাঁট পর্যায় আছে । 
চাষীর শস্যক্ষেতের গাছ দেখে পর্যায়ক্রমে মন্তব্য করে, 'থোর গিলবে' [হ্র্ষশ্ব), 
'থোর গিলেছে' মেরু) এবং 'ফুলাবার সময় হয়েছে অর্থাৎ থোর বা শীষের 
বাহপ্রকাশ ঘটছে (প্রতীন্ধক)। 

'থোর গিলেছে' পর্যায়ের নাম মরু । মরু অর্থ পবত। চন 
পরন্‌ +ত /তপ-) অস্যর্থে। অর্থ পরযুন্ত, পববান মেঘ । পধন্‌ শব্দের অর্থ 
লক্ষণভেদ, বংসরের বিশেষকাল-বিষুবায়নকাল ইত্যাদ। অতএব 'মবু 
শব্দ দ্বারা এখানে শস্যগৃল্মের লক্ষণান্তর ইংগিত করা হয়েছে যা শারদবিষুব 
কালে ঘটে থাকে । ইক্ষবাকু বংশের 'মরু' শব্দটি বিশ্লেষণে অর্থ ধরা হয়োছল 
জলশুন্য গ্থান। একই শব্দ বাভন্ন অর্থে ব্যবহারের এটি সুন্দর উদাহরণ । 
মরু ও প্রতীন্ধক হল মঞ্জরীর উন্মেষ (3০৭. 8556) | 

প্রতীন্ধকের পর কাঁতিরথ। কাঁতি অর্থ যশ, সমজ্ঞা, প্রসাদ, শব্দ, 
দীপ্রি, বিস্তার । কাঁতিরথ অর্থে যে দেহ শব্দময় (স্পন্দনময়) বা দীপ্তিময়। 
এই তালিকায় পরবর্তাঁ পর্যায়ে আরও একবার এই শব্দট ব্যবহার করা 
হয়েছে। তখন অর্থ দাড়াবে বিস্তারত দেহ, তাকেও অবশ্য দীপ্তময় বল 
যায়। কাঁতিরথ পর্যায়ে মগ্জরী-পত্রের বৃদ্ধি (1১১1)1010 5120 195 11701025117 
2150 0170 975.5 1021 0101:5665) | 

গাছের বৃন্ত ভেদ করে শীষের আত্মপ্রকাশ মুহুত, যার পরই শীষ দেখ। 
যাবে । এই অবস্থার নাম দেবমীট । দেব (মেঘ)+ মীঢ় (মত, কৃতমূর, 
মৃতিয়াছে এরুপ) । শব্দটি অদ্ভূত, কিন্তু বন্তব্যটি সুন্দর । শস্য গাছের মূল 
হতে শীষের উত্তৰ ঘটে । শিকড় মাটি হতে জল টানে। সেই জলই যেন 
আগামী দিনের শীষ । শীষট গাছের প্রাতটি গুছির মধ্যভাগ দিয়ে উপরের 
দিকে উঠে একটা ড"টা (56619) সৃষ্টি করে। শেষে বৃত্ত ভেদ করে আত্ম- 
প্রকাশ । গাছ যেন উপাস্ছি, মূন্াশয় জলাসিন্ত মৃত্তিকা, ডশটা (5007) 
মৃরনালী আর শীষ মূত্রাশয় হতে মূন্ন নির্গমনের বাহপ্রকাশ । শীষের উদ্ভব 
ও পুষ্টি জলের উপর নির্ভরশীল । দেবমীঢ় শব্দে তাই সুস্পষ্$। এই 
প্রসঙ্গে কলাগাছের উদাহরণ দেওয়া যায়। ফলন্ত কলাগাছের বাকল 
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ছাড়ালে ভিতরে দেখ৷ যাবে মূল হতে মোচা পর্যন্ত থোরের বিস্তার । ধান, 
গম ইত্যাদি শস্যগাছেও এই প্রকারই ঘটে । 

এবার শাঁষের পুন্পত হওয়ার পালা । এই প্রক্রিয়ায় থাকে চন্দ্র- 
কিরণের প্রভাব । সুতরাং চন্দ্রকরণের প্রাতিক্রিয়া বুঝাতে এই পর্যায়ের 
নাম বিবুধ । শব্দটির অর্থ দেব, পাওত, চন্দ্র। বিবুধ ও দেবমীঢ় হল 
পুম্পাবন্থা । শস্যগুল্ম যথা ধান স্বপরাগা ; পুষ্পবিন্যাস পুষ্পবৃস্তের 'নম্নাংশ 
হতে উধর্বাংশে সাঁজ্জত হয় (110শ্র172 51206--1899% ১৫1? 100111702- 
90 01010. [0 520 20100 0016 70105010 1- 6- টিটো] 005511210 
0 0]7৮/20) | 

এবার মহাীধক। মহীধু অর্থ পৰত; অর্থাৎ, পুনরায় লক্ষণান্তর 
বুঝাচ্ছে। লক্ষণের কি পরিবর্তন হয় 2 শীর্ণ শীর্ষে খুব ছোট ছোট ফুল 
ফোটে, ধারে ধারে পুষ্টল হয়, দানার আবির্ভাব ঘটে । ধানচাষের ক্ষেত্র 
দানার তরল অবস্থাকে বলে দুধ" তার পরের অবস্থ্। 'চাল গেলা, (গলাধঃ- 
করণ) । এই অবস্থ৷ প্রকাশ করার জন্য পুনরায় “কীতিরথ' শব্দটি প্রয়োগ 
করা হয়েছে । মহীধুক ও কীতিরথ শব্দ দুটিতে দুপ্ধাবস্থা (111. 5226) 
বৃঝান হয়েছে । 

ধান, গম ইত্যাঁদ শস্যদানা একাধারে খাদ্যবস্তু এবং বীজ । এই দানা বা 
বীজের তিনটি অংশ । উপরের আচ্ছাদনাঁটি লম্বা কেশরবৃত্ত, তার নীচে স্বর্ণাভ 
পাতূল। একটি খোসা এবং শেষে মূল দানা বা বীজ। ধানে প্রথমে কেশর- 
যুন্ত তৃ'ষ, তার নীচে ভুঁষ ব৷ কু'ড়ে এবং শেষে চাল (অর্থাৎ দানা)। গমেও 
তাই । শস্দানার এই তিন অবস্থ। বুঝাতে মহারোমা, স্বর্ণরোমা এবং 
হুঘরোমা নাম করণ করা হয়েছে । রোম অর্থ লোম. তনুরুহ (দেহজাত)। 
শস্যের দুগ্ধাবস্থা ব্লমশঃ বাম্পীভবণ প্রক্রিয়। দ্বারা কঠিন হয়ে পূর্ণ শস্য দানায় 
পাঁরণত হয়। মূল দানার উপরে ভূষি এবং তার উপরে তু'ষ (7৭ 
01211) 5৮111) 1) 2110. 10115002001) 91806) । 

দানা বা বাঁজের (হুস্ষরোমার) দুই পুন. সীরধবজ এবং কুশধবজ । 

সীরধবজ - সীর (সূর্য, হল, অর্কবৃক্ষ) ধ্বজ (ঁচহৃ) । 

কুশধ্বজ --কুশ (জল ধ্বজ (চিহু)। 

অর্থাৎ, বীজ ব৷ দানার (হুদ্বরোমা)পুষফ্ি ও পাঁরপন্কতার জন্য জল 
এবং সূর্যতাপ উভয়ই প্রয়োজন। যেহেতু এর পরই শস্মজাতীয় ডীত্তদের 
ভূমিক৷ শেষ হয়ে যায়, সেকারণে জনক বংশের এখানেই অবলুপ্ত । সীরধবজের 
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কন্য। হিসাবে অযোনিসন্তূতা সীতার আবির্ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অধ্যায় । 
এখানে “সীর' শব্দে 'হল' অর্থ ধরে ভূমিকর্ষণ ক্রিয়াকে ব্যন্ত করা হয়েছে। 
রামায়ণ এবং অন্যান্য পুরাণে জনকরাজ সীরধ্বজকে প্রথম হলকর্ষণ করতে দেখা 
যায়। জাম চাষের পর বীজবপন করে কৃত্রিম উপায়ে ফসল উৎপাদনের 
জন্য হল (লাঙ্গল)কে যিনি নিজের কার্যক্রমের প্রতীক 'ধ্বজ, হিসাবে গ্রহণ 
করেন, তিনি সীরধবজ ; অর্থাৎ কৃষক । এই কারণে তান বশেষভাবে চিহিতি 
একজন জনক । যজ্ঞে অর্থাৎ যথাসময়ে ভামকর্ষণকালে সীতা প্রাপ্তি। 
জমিতে হলকর্ষণ করলে ফালের মুখে যে অগভীর নালা স্বাষ্ট হয় তার নাম 
সীতা । অপর কন্য৷ উমিলার জন্ম সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। এই 
সীতা-সমান্থত জমিকে দেখায় যেন উমি(ঢেউ)ময়। সীতার পরে উীমির 
প্রকাশ ঘটে, একারণে উমিল৷ কনিষ্ঠা । 
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একাদশ প্রকরণ 
বাষয়স-মন্ছরা-ত্রিশন্কু পরিচয় 


বনবাসকালে রাম ভ্রাতা ও স্ত্রীসহ কিছুকাল চিত্রকুট পরতে বাস করেছিলেন । 
এখানে বসবাসকালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, যার বিবরণ আঁভ- 
জ্ঞান হিসাবে রামকে জ্ঞাপন করানোর কারণে সীতা অশোকবনে বান্দনী 
থাকাকালে হনুমানকে বলেছিলেন । 

চিন্রকুট পবতের পাদদেশে উত্তর-পৃবে অর্থাৎ ঈশাণকোণে প্রচুর ফল- 
মূল ও জলপারপূর্ণ পবতময় একটি স্থান আছে। মন্দাকিনী নদীর আত 
দূরদেশস্থ সিদ্ধাশ্রীত সেই দেশে রাম যখন বাস করালেন, সেই সময় একাঁদন 
আদ্রগান্র হয়ে রাম সীতার কোলে উপবেশন করোছিলেন। তখন এক বায়স 
মাংসাভিলাষী হয়ে সীতার স্তনাভ্যন্তরে চণ্ুপুট দ্বারা আঘাত করে। সীতা 
ঢিল ছুড়ে বায়সকে তাড়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই বলিভোজী বায়স 
বারংবার. নিবা'রত হয়েও তার বক্ষস্থল বিদারণকরতঃ সেখানেই লীন হয়ে 
থাকল, কিছুতেই অন্যত্র গমণ করল না। তখন সীতা পাখির উপর রাগ 
করে বস্ত্রের গ্রন্থি দৃঢ় করার জন্য কাণদাম আকর্ষণ করতে উদ্যত হলে, তার 
বসন স্মাীলত'হল । সীতার সেই অবস্থ। দেখে রাম হেসোঁছলেন। সীতা 
রাগান্বিতা, লব্জিতা ও ভক্ষ্যলোলুপ-বায়স কর্তৃক বিদারত হয়ে রামের সম্মীপে 
গয়ে স্বামীর কোলে বসে শ্রান্তবশতঃ ঘুময়োছলেন । এইভাবে উভয়ে 
পর্যায়ক্রমে উভয়ের কোলে ঘুমিয়েছিলেন । 

ইতিমধ্যে বায়স পুনরায় এসে হাঁজর হল । সীতা জেগে গিয়ে স্বামীর 
কোল হতে উঠছেন এমন সময় কাক হঠাৎ এসে সীতার বক্ষঃচ্ছুল নখর দ্বারা 
ক্ষতাবক্ষত করল। সীতার বক্ষঃস্থল হতে শোঁণতাবন্দু ক্ষারত হল, 
অতঃপর ক্ষরত শোঁিতাবন্দ্র শরীরে পাতিত হওয়ায় রামের নিদ্রাভঙ্গ হলে 
সীতার স্তনমধ্যে ক্ষত দেখে এবং বায়সের কাঁতি অবগত হয়ে রাম সেই 
বায়সের বিনাশ বাসনা করলেন । 


১১৮ রামায়ণেষ উৎস কাঁধ 


শক্র-পুর এই বায়স বিপদ অনুধাবন করে বায়ুবেগে ধরাস্তরে দূত 
পলায়ন করল । তখন ক্লুদ্ধ রাম দর্ভ-মুষ্ঠি হতে একাট দর্ভ নিয়ে মন্ত্রপুত 
করে ব্রহ্ধান্ত্রে যোক্তিত করলে সেই দর্ভ জ্বলন্ত কালাগ্নর ন্যায় বায়সের আভি- 
মুখে প্র্লিত হল। নিক্ষিপ্ত প্রজ্মলিত দর্ভ পশ্চাদ্ধাবন করলে বায়স 
কোথাও আশ্রয় না পেয়ে শেষে রামের শরণাগত হল । রাম দয়াপরবশতঃ 
প্রাণরদ্ষা করে বায়সকে বললেন, রক্ষান্ত্র বার্থ হওয়ার নয়। অতএব বল 
তোমার ক সংহার করব ? 

বায়স বলল, আমার দক্ষিণচক্ষু ব্রহ্গান্ত্র দ্বারা সংহার্য হউক। 

বায়সের দক্ষিণচক্ষু বিনষ্ঠ হল । তারপর সে রাম ও দশরথকে নমস্কার 
করে নিজের ঘরে প্রাতগমণ করল ।+ 

আমাদের সাধারণ আভঙ্ঞত৷ হতে দেখ৷ যায় বায়স অর্থাৎ কাক তার 
স্বভাববশে কোন ভক্ষ্যবস্তুর দিকে লক্ষ্য স্থির করার সময় ঘাড় বৌঁকয়ে থাকে, 
যেন তার একাঁট চোখ অন্ধ। কিন্তু কাকের দুই চোখেই দৃঁষ্টশান্ত আছে। 
কাকের এই স্বভাব অবলম্বন করে আঁদকবি বায়স-কাহিনী রচনা করোছলেন 
এই ধারণা হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে একটি কাক স্মলতবসনা কোন 
প্রাণময়ী রমণীর স্তনাভ্যন্তরে ঠোকর দিতে পারে কি; আর 'দিলেও নিবারণ 
করলে নিশ্চয় উড়ে যাবে, সেখানে লীন হয়ে থাকবে না। উপরন্তু এই 
ঘটনার কালে রাম সীতার কোলে বসোঁছলেন। সুতরাং সম্প্ণ আবশ্বাস্য 
ঘটনা । অথচ এই অবাস্তব ঘটনাটি বান্দিনী সীতা আঁভঙ্ঞানস্বর্প রামকে 
স্মরণ করিয়ে দিয়োছলেন । 

আরও লক্ষ্যণীয় যে ঘটনাটি ঘটেছিল চিন্রকুট পবতের প্রত্যন্তদেশে 
অবস্থানকালে । কিন্তু ঘটনাটির উল্লেখ করা হল অনেক কাল পরে, যখন্‌ 
হনুমান লংকার অশোকবনে সীতার সন্ধান পেয়ে ফিরে আসার সময়ে রামের 
জন্য কোন আঁভঙ্ঞান প্রার্থনা করল । এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয় যে বন- 
বাসকালে রামসীতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লক্ষণ সকল সময়ে সচেতন 
থাকতেন । কিন্তু এক্ষেত্রে লক্ষষণকে সেই ভূমিকা পালন করতে দেখা গেল 
না। সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে কাঁহনীটি অলীক মনে হলেও যেহেতু এইটি 
'আভজ্ঞান হসাবে গ্রহণ কর! হয়েছে সেকারণে এর রহস্য-বন্তব্য মানতে হবে। 


বাঁলভোজী মাংসাশী বায়স শরু-পুন্ন। 
শরু অর্থ ইন্দ্র, দ্বাদশাদতোর এক আদিত্য । আদত্য অর্থে সূর্য। 


বায়স-মন্থরা-ভ্রিশঙ্কু পরিচয় ১১৯ 


ইন্দ্র অর্থ যান প্রভৃত্ব করেন। সুতরাং শক্র-পুরর শব্দাট ব্যবহার করে ব্রহস্য 
সৃষ্টি করা হয়েছে। মূলতঃ শ্ু-পুরর অর্থে সূর্য-পুত্র অর্থাৎ শনিগ্রহ বুঝতে 
হবে। শানগ্রহকে আরেকটি কারণেও শরু-পুন্ন বলা যায়। বৃহস্পতি গ্রহ 
যেমন পুষ্যা নক্ষত্রে প্রথম আঁবন্কৃত হওয়ায় পুষ্য। নক্ষত্রে জন্ম বলা হয়, 
তেমান শনিগ্রহ আঁবন্কৃত হয়েছিল অনুরাধা নক্ষত্রে। জ্যেষ্ঠ মাসের রানির 
আকাশে আবিষ্কৃত হওয়ায় শক্র-পুত্ন, কারণ জ্যেষ্ঠ মাসের আদিত্যর নাম ইন্দ্র 
বাশরু। এছাড়। কাক অর্থ খঞ্জ ; শনিগ্রহও পঙ্গু । 

কাক যেমন ঘাড় বৌঁকয়ে শিকার সন্ধান করে, শানগ্রহও তেমান নিজ 
কক্ষপথে তির্কভাবে অবাস্থিত হয়ে পারভ্রমণ করে। শনিগ্রহ প্রাচীন মতে 
কৃফবর্ণ। কাক দ্বিজ (পক্ষী), শনিও পুরাণ মতে দ্বিজ (ব্রাহ্ষণ)। এই 
সৃত্গালর সুযোগে শনিগ্রহ নিয়ে আঁদকবি রূপক সৃষ্ঠি করেছেন। 

রামের জন্মকালে শনিগ্রহ সুউচ্চ স্থানে 1ছল। তুলারাশির ০ হতে 
২০ অংশ অর্থাৎ চিত্র। নকত্রর দ্বিতীয় পাদ হতে প্রাতী নক্্রর সম্পূর্ণ শনি- 
গ্রহর তুঙ্গস্থান । 

অতএব রামের জন্মকালে শানগ্রহ যাঁদ তুলা রাঁশতে চিন্রা নক্ষত্রে 
১৮৪৪০' (একশত চুরাশি অংশ চল্লিশ কলায়) থাকে, তাহলে রামের বনগমন 
কালে অর্থাৎ রামের চন্বিশ বছর তিন মাস বয়সকালে শানগ্রহর অবস্থান হয় 
কর্কট রাশতে অশ্লেষা নক্ষত্রে ১১৫৪০' (একশত পনের অংশ চাল্লশ 
কলায়) । এই হিসাব মত শানগ্রহর উত্তর-ফন্দুনী নক্ষত্রে ১৪৬৪০ (এক- 
শত ছিচলিশ অংশ চল্লিশ কলায়) সংক্রমণ হয় রামের বয়স যখন ছান্বশ বছর 
দশমাস এবং শানগ্রহর এই নকত্ব আতর্ুম করার কালে রামের বয়স আন্দাজ 
সাতাশ বছর এগারো মাস দশাঁদন। এই দৃষ্টিকোণ হতে বলা যায় রামের 
বনবাসকালে এক তিথিতে শানগ্রহর উত্তর-ফন্তুনী নক্ষত্রে সংক্রমণ হয়োছিল 
এবং প্রায় তেরে৷ মাস পরে পুনরায় এ নক্ষত্রকে বক্রীগাতিতে স্পর্শ করে মার্গা 
হয়ে সম্পূর্ণ ত্যাগ করোছল। বায়স কাঁহনীতে এই সময়কাল নির্দেশ 
করা হয়েছে । 

চিত্র অর্থ আকাশ । কুট শব্দে ছেদক ধরা যায়, কুট অথে ছেদন 
ধরে নিয়ে । অতএব চিন্রকুট শব্দে আকাশ-ছেদক ; অর্থাৎ রবিপথ ও 
পাথবীর আবঙন পথ যে বিন্দুতে ছেদ করছে,_শারদ ও বাসন্ত বিষুব 
স্থানদ্বয়। অপরাদকে চিন্রকুট শব্দে চিত্রা নক্ষত্র-সমাস্কত গৃহ-এই অর্থও 
হয়। রামায়ণের কালে চিন্তা নক্ষত্র শেষপাদে শারদ-বিযুব হত। একথা 


১২০ রামায়ণের উৎস কষ 


রামায়ণের একাধিক উপাখ্যান বিশ্লেষণ করে প্রমাণ রেখোছ। সুতরাং 
চত্রকুট শব্দের উপরোন্ত দুই অর্থভেদেই আকাশের চিতা নক্ষত্রকে ইংগিত 
করছে। চিন্তা নক্ষত্রর উত্তর-পৃবে অর্থাৎ ঈশাণ কোণে উত্তর-ফন্ুনী নক্ষত্র 
অবস্থান। | 

চিত্র অর্থ আকাশ ধরে, চিন্তকুট শব্দে আকাশের তুঙ্গস্থান অর্থাৎ 
দাঁক্ষণায়নাদ স্থানও ধরা যেতে পারে । এক্ষেত্রেও রামায়ণের কালের 
দাঁক্ষণায়নাদ স্থান পুষ্য। নক্ষত্রর ঈশাণকোণে উত্তর-ফন্পুনী নক্ষত্র অবস্থান । 

উত্তর-ফন্তুনী নক্ষত্র ছায়াপথ হতে অনেক দূরে অবস্থিত। কাঁহনীতে 
মন্দাকনী শব্দে ছায়াপথ বুঝানে। হয়েছে । 

এই কাহিনীতে রাম ও সীত। যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্রর প্রতীক । সূর্য ও 
চন্দ্র 'বাভন্ন অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন মাস ব৷ খতু 'নদেশ করে। 

সুতরাং কৃষিকাজের ক্ষেত্রেও সূর্য ও চন্দ্র অবস্থান অনস্বীকার্য । 
অতএব মেঘদেবতা রাম ও কাঁষগ্রী সীতাকে যথাক্রমে সূর্য ও চন্দ্র প্রতীক 
হিসাবে গ্রহণ করা চলতে পারে। 

বায়সের আকবুমণের পরে রাম আত্দ্রগানত্রে সীতার কোলে উপবেশন 
করোছলেন। এখানে আদ্রগান্র শব্দে ছায়াপথে নিমগ্র শতভিষ। নক্ষত্রে 
সূর্যর অবস্থান । চন্দ্র দীপ্তি সূর্ধরাশ্মর প্রীতফলনে। পূর্ণিমা তিথিতে সূর্যর 
বিপরীতে চন্দ্র অবস্থানহেতু পারপূর্ণ ওম্বল্য। এই বৈজ্ঞানিক তত্বর রূপক 
বর্ণনা হল সীতার (চন্দ্র, কোলে রামের (সূর্যর) উপবেশন। অনুরুপভাবে, 
অমাবস্যা তিথিতে সূর্য ও চন্দ্র একই অংশে থাকে. একারণে কাহিনীতে বল৷ 
হয়েছে রামের কোলে সীতার উপবেশন। বায়সের প্রথম আক্রমণের দিন 
চন্দ্র উত্তর-ফন্ধুনী নক্ষত্রে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শনিগ্রহর এ নক্ষরে 
সং্রমণ। শনিগ্রহ উত্তর-ফন্তুনী নক্মন্ত স্পর্শ করে বক্রী হয়োছল ধরা যায়, 
এই কারণে যে তাড়না সত্তেও বায়স সীতার বুকে লীন হয়েছিল । শাঁন- 
গ্রহ বক্রী ও মার্গাঁ হওয়ার প্রাককালে গতি এতই মন্দ হয় যে কয়েক দিন মনে 
হয় গ্রহটি যেন নিশ্চল হয়ে আছে । 

সীতার বস্ত্রস্থলন অর্থে চন্দ্র উত্তর-ফন্ধুনী নক্ষত্র ত্যাগ করে পরবর্তী 
নক্ষত্রে সংক্রমণ । 

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন একদ| বোদককালে উত্তর-ফন্দুনী নক্ষত্র 
দক্ষিণায়ন হত। সেই ইংগিত দেওয়ার জন্য কাহিনীতে ঘটনাস্থলকে বজ। 
হয়েছে সিদ্ধাশ্রত দেশ । 


বায়স-মন্থরা-ভ্রিশজ্কু পৰিচয় ১২১ 
ব. বি.'রামায়ণের উৎস/৬*-১৬ 


রামায়ণে রামের প্রসঙ্গে যেমন আছে, সেরকম সীতার জন্মকালের 
গ্রহনক্ষত্র সমাবেশের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু পরবর্তা টিকাকারগণ 
নিদেশি করেন যে মাধব মাসে অর্থাৎ বৈশাখ শুরা নবমী তিথিতে চন্দ্র 
উত্তর-ফন্তুনী নক্ষত্রে সীতার জন্ম হয়োছল। বিবাহের ক্ষেত্রে কন্যার জন্ম 
নক্ষপ্রে বিবাহদিন ধার্য করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উত্তর- 
ফপ্পুনী নক্ষত্রে চন্দ্র অবস্থান কালে সীতার বিবাহ হয়েছিল । এই সকল 
দিক বিবেচনা করে বল। যায় উত্তর-ফন্ুনী নক্ষত্রর সঙ্গে সীতার বিশেষ সম্পর্ক 
আছে। বায়স কাঁহনীতে মূলতঃ উত্তর-ফ্তুনী নক্ষত্রে শনিগ্রহর সংক্রমণ 
ও [নক্কুমণ ব্যস্ত করে একটি নিদিষ্ট সময়কালের প্রাত ইংগিত রাখা হয়েছে । 

বায়সের আৰ্মনে বিপর্যস্তা সীত৷ রামের কোলে ঘুমিয়োছলেন । 
অর্থাৎ ফাল্গুনী পৃণিমার পরবাঁ অমাবস্যা । এইভাবে পর্যায়ক্রমে উভয়ে 
উভয়ের কোলে ঘুময়েছিলেন, অর্থাৎ, অনেকগুঁল পর্ণ ও অমাবস্য। 
আতন্রান্ত হয়োছিল। 

এরপর পুনরায় বায়সের আগমন ও আকব্ুমণ । তখন রামের ক্রোড় 
হতে সীত৷ গার্োথান করছিলেন ; অর্থাৎ, অমাবস্যার নিরবান্তকাল । 

প্রথম ঘটনা ফান্দুশী পৃণিমায় ঘটে থাকলে, প্রায় তেরো মাস পরে চৈন্ 
পৃণিমার পরবর্তাঁ অমাবস্যার নিবৃত্তর কালে দ্বিতীয় ঘটন৷ ঘটোছিল। এই 
সময়ে সূর্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে। তখন শনিগ্রহ বক্লীগাততে পুনরায় উত্তর- 
ফন্ুনী নক্ষত্র স্পর্শ করেছে । বেশাখী শুরুপক্ষে চন্দ্র যখন উত্তর-ফন্ধুনী 
নক্ষব্ে, সূর্য তখন কৃত্তিকা নক্ষত্র শেষ অংশে এবং শনিগ্রহ ইতিমধ্যে বরী- 
গাতি ত্যাগ করে মাগাঁ হয়ে উত্তর-ফন্তুনী নক্ষত্র পাঁরত্যাগ করছে । 

এই নৈসগিক ঘটনাটি কাহনীতে বায়সের পুনরায় আক্রমণ হিসাবে 
ব্ন্ত করা হয়েছে। 

রাম প্রথমে কোন ভুক্ষেপ করেননি । তারপর সীতার বক্ষগ্ছুল হতে 
রন্ত ঝরে তার গায়ে পড়লে রুদ্ধ হয়ে দেখলেন বায়স সীতার আভমুখে 
ধাঁবত হচ্ছে। তখন রাম দর্ভমুষ্ঠ হতে একটি দর্ভ নিয়ে মন্্পত করে 
রক্ষান্ত্রে সংযোজন করলে সেই দর্ভ কালাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হয়ে বায়সের 
আভমুখে ধাবিত হল। বায়স ভয়ে ধরান্তরে পলায়ন করল। 

ঘটনার সুন্রপাত কৃত্তিকা নক্ষতরে অমাবস্যা তাঁথর নিবৃত্তির কালে বক্রী 
শনিগ্রহর উত্তর-ফন্ুনী নক্ষত্র স্পর্শ । অতঃপর বৈশাখী শুক নবমী তিথিতে 
চন্দ্রর উত্তর-ফন্তুনী নক্ষত্রে অবস্থানকালে সূর্যর রোহিণী নক্ষত্রে সংক্রমণ । 


১২২ রামায়ণের উৎস কৃষি 


ইতিমধ্যে শনিগ্রহ বক্লীগাঁতি ত্যাগ করে মাগাঁ হয়ে হস্তা নক্ষত্রে উপনীত 
হয়েছে। 

কৃত্তক৷ নক্ষত্রই পুরাণে শরবন। এই কাহনীতে এই নক্ষঘ্রটিকে 
দর্ভমুঠি সংজ্ঞ। দেওয়া হয়েছে । একটি মান্র দর্ভ অর্থে কীত্তক! নক্ষত্র শেষ 
কলা। রব্ুক্ষান্ত্র রোহিণী নক্ষত্র রূপক। রোহণী নক্ষত্র বোঁদক নাম 
ব্রহ্মা । একাট দর্ভ ব্রহ্গান্ত্রে সংযোজন শব্দে কীত্তক। নক্ষত্রর শেষ অংশ হতে 
রোহিণী নক্ষত্রে প্রবেশ । একটি তাথকালে কিছু সময়ের জন্য সূর্যর 
কৃত্তকা নক্ষত্রর শেষকলা ও রোহিণী নক্ষত্রর প্রথম কলার সংযোগস্থলে 
অবস্থান ছিল । এই সময়কালে শানগ্রহ মাগাঁ হয়ে উত্তর-ফন্ুনী নক্ষত্র 
ত্যাগ করে । অপরাঁদকে দ্ুতগতি হেতু চন্দ্র তখন পরবর্তাঁ নক্ষত্রে; অর্থাৎ, 
শানর সম্মখবতাঁ। এই ঘটনাকে কাহিনীতে বায়সের সীতার পশ্চাদধাবন 
বল৷ হয়েছে। 

পারশেষে বায়স রামের শরণাপন্ন হল । 

রোহণী নক্ষত্রর প্রথম পাদ ৪০০ (চল্লিশ অংশ) হতে উত্তর-ফন্তুনী 
নক্ষত্র শেষ পাদ ১৬০ (একশত ষাট অংশ) এই দূরত্ব সূর্যর আতক্রম করতে 
সময় লাগে চার মাস। এই চার মাসে শনিগ্রহ আন্দাজ ৪" চোর অংশ) 
আতনক্রম করে হস্তা নক্ষত্রেই অবস্থান করবে । অতএব একটা সময়ে 
শনিগ্রহ ও সূর্য হস্তা নক্ষত্ধে একই অংশে উপনীত হবে । এই সমরেখায় 
অবস্থানকে কাহনীতে রামের নিকট বায়সের শরণ নেওয়া বল৷ হয়েছে । 

রহ্মান্ত্রে বায়সের দাক্ষণ চক্ষু বিনষ্ট । 

বাস্তবে দেখা যায় বায়স বামাঁদকে ঘাড় কাত করে শিকার সন্ধান 
করে। র্ক্গাণ্ডে শানিগ্রহর বলয়গুলি ক্রান্তিবৃত্তর দিকে ২৭” (সাতাশ অংশ) 
কোণ করে কাত হয়ে পারদ্রমণ করে। এই তথ্যটি নির্দেশনার কারণে 
রহ্গান্ত্রে বায়সের ডান চক্ষু বিনষ্ট বলা হয়েছে । 

প্রীতি বংসরই একবার সূর্য ও শানগ্রহ একই অংশে মালত হয়। 
তণ্রাচ এই ঘটনার এমন কি তাৎপর্য রয়েছে যার দরুণ এই ঘটনাকে 
আভজ্ঞান হসাবে গ্রহণ কর৷ হল ? 

কাহনীতে বল৷ হয়েছে বায়সের আব্ুমণে সীতার ক্ষতবিক্ষত বক্ষস্থল 
হতে ক্ষরত শোণিতাবিন্দু রামের দেহে পড়োছল । সীত৷ অর্থ হলরেখ। 
অনাবৃষ্ঠহেতু কৃষকাজ ব্যাহত হলে কষিত জাম অনাবাদী পড়ে থাকে। 
সীতার বদ্স্থল হতে রন্তুক্ষরণ অর্থে খরাজনিত পারীস্থৃতি 


বায়স-মহছরা-ন্রিশঙ্কু পারচয় ১২৩ 


অশোকবনে বান্দনী সীতা ঠার আহুষ্কাল আর মাত্র এক মাস একথা 
হনুমানকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে রামকে জানানোর জন্য বারংবার অনুরোধ 
করোছলেন । 

সীতার এই ব্যাকুলতা৷ সেই বংসরেও অনাবৃষ্ধর ইংগত করছে । সূর্য 
রোহিণী নক্ষত্র আতিক্রম করার পরও যাঁদ মেঘের সমাগম ও বর্ষণ না হয় 
তাহলে অনাবৃষ্টর সন্তাবন থাকে । সীতার একমাসের আয়ুষ্কাল বলতে 
বর্যাখতুর শেষ মাস । এই সময়েও বর্ষণ দেবতার কপা না হলে কঁষিত 
জমি সম্পূর্ণ বন্ধ পড়ে থাকে । 

এই অনাবৃষ্ট জনিত অবস্থা রামের চিন্রকুট পর্বতে অবস্থানকালে 
একবার ঘটেছিল। সেই ঘটনার সূ ধরে অশোকবনে বন্দী থাকার সময়ের 
একটি বৎসরের অবস্থাও রূপকে ব্যস্ত করা হয়েছে । 


মহাকাব্যে রামের রাজ্যাভিষেকের 'সদ্ধান্ত এবং পাঁরশেষে তার 
বনবাসের সময়কাল মধ্যে শনিগ্রহর উল্লেখ আরও একবার রূপকে পাওয়া 
যায়। রামের চ্িশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকের 
সদ্ধান্ত ঘোষণ। করেন। সোঁদন পৃনবসু নক্ত্রযোগ, চৈত্র মাস। রামের 
জন্ম সময়ের মাস ও তিথির সঙ্গে মিল রয়েছে এই ঘটনার । পুষ্যা নক্ষত্র- 
যোগে আভষেক-ক্রিয়৷ সম্পন্ন করার জন্য বসিষ্ঠ প্রমুখ পুরোহিতগণকে তিনি 
নির্দেশ দিলেন । এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজনযে তৎকালে একাঁদনের 
মধ্যে মহাসমারোহ পূর্ণ এ অনুষ্ঠান করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং. 'পুষ্যা 
নক্ষব্রযোগ' শব্দ ব্যবহার করে রহস্; সৃষ্টি করা হয়েছে । 

এই ঘোষণার কথা জেনে লক্ষণ, সুমিত্রা ও সীতার সঙ্গে কোশল্যা 
জনার্দনের ধ্যান করেছিলেন । জনার্দন,-জন (লোক)-অর্দ (যাচ্ছ 
করা)+ অনট্‌ কর্ম ; জনগণ যশহাকে যাল্জ। করে । জনার্দন অর্থ বিষু। 
এই সূত্রে বসন্ত খতুর চৈত্র মাসের সূর্য । বরাহ মতে চৈত্র মাসের আঁদত্যর 
নাম বিষুঃ। 

অতঃপর দশরথ পুনরায় রামকে ডেকে জানিয়েছিলেন যে তার জন্ম. 
নক্ষত্রে সূর্য, মঙ্গল ও রাহুর সমাবেশ হয়েছে, যা জাতক ও রাজ্যের পক্ষে 
[বিশেষ ক্ষাতকর। ইক্ষবাক বংশের কুলনক্ষত্র বিশাখা যার বিপরীতে 
কাত্তিকা নক্ষত্রে পৃণিমায় একদ। বিষুব হত। এই হিসাবে কীনত্তকা নক্ষরে 
সূর্য মঙ্গল ও রাহুর সমাবেশ বিবেচনা করে বল। যায় তখন বৈশাখ মাস। 


১২৪ রামায়ণের উৎস কৃষি 


উৎসবের আয়োজন চলছে যখন সেই সময় কৈকেয়ীর দাসী মন্থর 
রামের ধান্রীর কাছে রামের রাজ্যাঁভিষেকের সংবাদ পেয়ে কৈকেম়ীকে 
জানাল । কৈকেয়ী এই পুসংবাদে আনান্দত হয়ে মহ্ছরাকে গলার হার 
উপহার দিয়োছলেন। বানময়ে মন্থরা কৈকেয়ীকে কুমন্ত্রন। দিয়ে রামের 
চোদ্দ বংসর বনবাস ও ভরতের রাজ্যলাভের ব্যবস্থা করল । অথচ রামের 
বনগমনের পরে ভরত ও শনুঘ্ধ অযোধ্যায় প্রত্যাগত হলে মন্রাকে তাদের 
হাতে অনেক 'িষাতন সহ্য করতে হয়োছিল। 

মন্থরার প্রচেষ্টায় মূলতঃ রামকথার বিস্তার লাভ ঘটেছে । অথচ 
ভরত রাজ্যলাভ করার পর সমগ্র রামায়ণে মহ্ছরার আর কোন উল্লেখ নাই। 
আদিকবি মহ্থরাকে কুজা বলে উল্লেখ করেছেন : এমন কি বক্তা ও পরম- 
পাপিকা (অশুভদর্শনা) বলতেও দ্বিধ। করেনাঁন। অথচ তিনিই মন্থরার 
যে রূপবর্ণন। করেছেন সেই অনুসারে একট রূপসী নারী কল্পনায় ভেসে ওঠে । 

“পৃথবীতে বিকলাঙ্গ অশুভদর্শনা অনেক কুজা আছে, কিন্তু তুম 
বাযুভরে অবনত কমিনীর ন্যায় আত প্রিয়দর্শনা। মন্থরে! তোমার 
বদন বিমল চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদকর ; তোমার বন্মস্থল ক্বন্ধ হইতে উন্নেত 
হইয়া ক্রমশঃ অবনত হইয়াছে; তোমার স্তন-দুটী আঁত স্কুল, তোমার উত্তম- 
নাভীবাশষ্ উদর লাঁজ্জতের ন্যায় সম্মত হইয়াছে, তোমার জঘন একে ত 
আতীবস্তীর্ণ ও নির্দোষ, তাহাতে মনোহর কাণ্ধীদামে বিভীষত হইয়৷ আরও 
মনোহর হইয়াছে; তোমার জঙ্ঘ৷ দুটী আত প্রশংসনীয় এবং তোমার উভয় 
পদতলই সম্যক্‌ প্রশস্ত ; আহা ! তোমার কি শোভ। । মন্থরে ! তোমার 
জঙ্ঘা সম্যক আয়তা, এজন্য যখন তুমি প্ৌমবাস পরিধান করিয়া আমার 
আগ্রে অগ্রে গমন কর, তখন তোমার অতীব শোভা হয় ।”৮£ 

এত সুন্দর সুগঠিত দেহসোষ্ঠব যার সেই মন্থরাকে বুজ্া, বিকলাঙ্গ 
(বর) ও অশুভদর্শনা (পরমপাপিকা) কিভাবে বলা যায় ? পরবতাঁ একটি 
শ্লোকে মন্থরা সম্পর্কে আঁদকবি বলছেন, -- 

হদয়ে তে নাবষ্টান্ত। ভূয়শ্চান্যাঃ সহস্রশঃ | 
তদেব স্থগু যদ্দীর্ঘং রথঘোণামবায়তমূ ॥ ৪৬ 
২.৯.৪৬ 

এই শ্লোকের রথঘোণ অর্থাৎ রথনাভি (রথচক্র মধ্যদ্থ দারুপাওক।) 
সদৃশ্য স্থগু অর্থাৎ মাংসপিও শব্দাটর সূত্র ধরে আমরা কুজা শব্দের সমর্থন 
খুজোছ । মূলতঃ রথঘোণ শব্দট প্রয়োগ করে এখানে স্থগু অর্থে মন্থরার 


বায়স-মহ্ছরা-্িশজ্কু পারচয় ১২৫ 


যুগ্ন পয়োধরের প্রাতি ইংাগত করা হয়েছে । হৃদয়ে যার সহম্ত্র মায়া, সেই 
প্রসঙ্গে পিঠের কু'জের কথা উঠতেই পারে না। এই দৃষ্টিকোণ হতে 
মহ্ুরার ভূমিকা চিন্তা করতে হবে। 

মন্থরা, মন্থর শব্দ + আপ্‌; মন্দগামিনী, ধারা ইত্যাদ | 

মন্থর, মন্থ্‌ (মহ্ছন কর! ইত্যাদি)+ অরন্‌ কর্ত : মন্দগামী, ধার, পৃথু, 
ব্র, বৃহৎ, নত ইত্যাদি । 

মন্থরাকে কুজা বলা হয়েছে । কুজ,_কু (অশুভ, কুটিল) উজ 
(খজত।) যার; অর্থাৎ যে অশুভঘটনপারদর্শা অথব কুঁটিলতায় যে দৃঢ় । 

শনিগ্রহর অনেক নামের মধ্যে দুটি নাম হল মন্দ এবং পঙ্গ । প্রাচীন 
সাহিত্যে শনিগ্রহকে মন্থীন বলা হয়েছে ।* মন্থরার প্রতি আরোপিত 
বিশেষণগুলি শনিগ্রহর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । সুতরাং রহস্য সৃষ্টর কারণে 
শানগ্রহকে স্ত্রীবরূপে কষ্পন৷ করে মন্থর।' নামে আঁভাহত করা হয়েছে । 

রাম কাহিনীতে মানবী মন্থরার যে ভূমিকাই থাক, বর্তমান বিশ্লেষণের 
ক্ষেত্রে চরিত্রটি শনিগ্রহর রূপক । রামের চারশ বংসর বয়স পূর্ণ হওয়ার 
কালে শনিগ্রহর অবস্থান ছিল কর্কট রাশিতে অশ্লেষা নক্ষত্রে ১০৬০৪০' 
(একশত ছয় অংশ চাল্লশ কলায়) ; এই সময় বক্লী থাকলে.পুষ্যা নক্ষত্রে 
অবন্থান হবে। | 

'রাম জন্ম কথা প্রকরণে প্রমাণ রেখোছ মিথুন রাশ পর্যস্ত কোসল্যা 
[্রীক্মধতু) এবং কর্কট রাশ হতে চার রাশ পর্যন্ত কৈকেয়ী (েধাখতু)। 
রামায়ণের কালে দক্ষিণায়নাদ ছিল পুষ্য। নক্ষত্র প্রথম পাদে। 

মহুরা কৈলাস শিখর সদৃশ প্রাসাদশীর্ষে উঠে অপর প্রাসাদে অবাস্থত 
রামধাত্রীর নিকট রামের রাজ্যাভিষেকের কথা জেনোছিল । কৈলাস মেরুর 
দক্ষিণ পার্থে অবাচ্িত,। সুতরাং কেলাসশখর সদৃশ অর্থে দক্ষিণায়নাদর 
পৃৰ প্রান্তে পুষ্য। নক্ষত্রর পরে অশ্লেষ নক্ষত্র ধরা যায় । 

ধারী অর্থ জননী । রাম সূর্যবংশীয় মেঘদেবতা। তাহলে তাকে 
আঁদত্য ?হসাবে গণ্য করা যায় । আঁদত্যগণকে ধারণ করেছেন আদাত, 
অর্থাৎ পুনবসু নক্ষত্র । 

ধাত্রী শব্দের অপর অর্থ গঙ্গা। ধাতী ছিল পাও্র ক্ষৌম বসন 
পাঁরাহতা। এখানে গঙ্গা শব্দে ছায়াপথ, যেখানে মিথুন রাশ নিমজ্জ। 
এই সূত্রেও পুনধসু নক্ষত্রর ইংগিত গ্রহণ করা যায় । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে আভষেকের প্রস্তুতির নিদেশ দিতে 


১২৬ রামায়ণের উৎস কৃষি 


বাঁসষ্ রামের পাতুরবর্ণ মেঘতুলাানাবড়-প্রভাশালী বাসভবনে গিয়েছিলেন । 
তিনি ব্রা্গণের আরোহণযোগ্য অশ্বযুন্ত উপযুক্ত রথে চেপে তৃতীয় কক্ষায় 
প্রবেশ করার পরে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল ।" 

রথ সমেত বাসভবনের তৃতীয় ঘরে প্রবেশ করা অবশ্যই বাস্তবোচত 
ঘটনা নয়। সুতরাং এই বিবরণে সূর্র কক্ষপথের তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ 
মিথুন রাশি ইংগিত করা হয়েছে মনে করি। এক্ষেত্রে সূর্যর অবস্থান 
পুনধসু নক্ষত্র শেষপাদে ধরে নেওয়া যায়। তখন গ্রীন্পধতুর শেষ 
অধ্যায়; একারণে রামের বাসভবনের বিবরণে পার্ডরবর্ণ মেঘতুল্যানাবড়- 
প্রভাশালী 'বশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে । 

মন্থর প্রসঙ্গে শেষ পর্যায়ে শনুঘন কর্তৃক লাঞ্চন! । তারপর রামায়ণে 
মন্ুরার আর কোন উল্লেখ নাই । এই ঘটন৷ শনিগ্রহর কর্কট রাশি ত্যাগ 
করাকে নিদেশ করছে । 

পাঁরশেষে রামায়ণের আরেকটি 'বিবরণের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে হয়। 

লক্ষমণ ও সীতাসহ রাম বনগমনের উদ্দেশ্যে অযোধ্যা ত্যাগ করলে 
সোদন সৃযান্তের পর ভ্রিশঙ্কু, মঙ্গল, বৃধ ও বৃহস্পতি এই সমস্ত দারুণ গ্রহ 
চন্দ্রের নিকটে অবাস্িত ছিল 1 

রামের জন্মকালে বৃহস্পাতি পুনবসূ নক্ত্রে ছিল : সম্ভবতঃ কর্কট 
রাশির প্রথম পাদে। তাহলে রামের বয়স যখন চরিশ বৎসর কয়েক মাস 
তখনও বৃহস্পীতির অবস্থান হবে কর্কট রাশিতে । সুতরাং অন্যান্য গ্রহগুলিও 
সেই সময় এ রাশিতে ছিল। বুপগ্রহ কখনও সূর্য হতে বেশী দূরে 
অবস্থান করে না। সুতরাং সূর্যর কাছাকাছি থাকাই স্বাভাবক । অতএব 
সময়কালটি কৃষ্ণ পক্ষ ! এখানে 'ত্রশঙ্কু' শব্দটি রহস্যর সৃষ্ট করছে । 
পৃবোন্ত বিশ্লেষণের 'ভীত্ততে বলা যায় এই শব্দ দ্বারা শনিগ্রহ বুঝানো 
হয়েছে । শনিগ্রহর তিনটি বলয়ের তথ্যকে ভান্ত করে 'ন্রিশঙ্কু' নাম- 
করণ হয়েছে । 

তিশগকুর প্রচলিত কাহিনী হল বিশ্বামন্র নিজের তপস্যাফলে তাকে 
সশরীরে স্বর্গে পাঠালে ইন্দ্র বললেন, ্লিশঙ্কু, “তুমি গুরুশাপহত, অতএব 
অবাকশিরা হইয়া ভূপতিত হও* | ব্রিশঙ্কুকে পতনোম্ুখ দেখে বিশ্বামিতু 
“তি 'তিষ্ঠ' বলে তাকে অন্তরালে অবাস্থিত. করলেন । 

অবাকাশরা অর্থ. অবনতমস্তক । নভঃমগুলে একমান্র শনিগ্রহর 


বায়স-মন্থর।-্রিশঙ্কু পারচয় ১২৭ 


অবস্থান দেখে মনে হয় যেন আনতমুখে নিজ কক্ষপথে বিচরণ করছে। 
সুতরাং 'অবাকশিরান্ত্রিশঙ্কু' শব্দে শানিগ্রহর ইংগিত মানতে হয় । 


রাম-কথার ঘটনা কালে শানিগ্রহর 'বাঁভন্ন অবস্থানকে ভিত্তি করে দুইটি 


রূপক কাহিনী ও একটি রূপক নামের অবতারণা করে কালনিদে'শ কর! 
হয়েছে। 





পাদটাক। 
বান্মীকি রামায়ণ ; হন্দরকাণ্ড ৩৮ এবং ৬৭ সর্গ। 
এঁ র ৫. ৩৮, ৬৪) ৫. ৪০. ১৯ 
এ ; ২. ৯. ৪০-৪৫ 
ভি (1010 15 91509 2 001৮0100100 091 (21176 1৮12001)11) 10 70620 
১০]? -28ি81)871132150091708, 19703101002 0502015 11210519001 01 


12701517521 050119) 99510250261 9506-01-- 010]151500 05006 
ট91)550701 7১01)110218003) 0051] 1017635 19011717 1969 


বান্মীকি রামায়ণ, ২. ৫. ৪-৫ 


এ 7 ২. ৫১. ১০ 


১২৮ রামায়ণের উৎস কীঁষ 


দ্বাদশ প্রকরণ 


সিদ্ধাশ্রমের অন্তরালে 


রাম প্রমুখ চার ভাই সকল বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলে দশরথ উপাধ্যায় ও 
বন্ধগণের সঙ্গে পুররদের দারক্রিয়। বিষয়ে চিন্তা করাছলেন; এমন সময় 
অযোধ্যায় বিশ্বামিন্রর আগমন । দশরথকে সত্যপ্রাতিজ্ঞা কাঁরয়ে বিশ্বামন্ত্ 
তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যন্ত করেন। | 

বিশ্বামিত্র যাগ্নকরণাভিলাষী হয়েছেন। কিন্তু সুন্দ ও উপসুন্দের 
পুর্ন মারীচ ও সুবাহ্ অনেকবার নিয়ম সমাপ্ত হলেও যজ্ঞ সমাপনকালে 
বিষের সৃষ্ধ করেছে । সুতরাং মারীচ ও সুবাহ্ুকে দমন করে যাতে যজ্ঞ 
সম্পন্ন করা যায় সেকারণে বিশ্বামত্র দশরান্তর জন্য রামকে তার হাতে 
প্রদান করার জন্য দশরথকে অনুরোধ জানালেন । রামের বয়স তখন 
উনষোড়শ বংসর মাত্র। এজন্য দশরথ প্রথমে আনিচ্ছা প্রকাশ করলেন; 
অবশেষে বাস প্রমুখর অনুরোধে সম্মত হন। বিশ্বামন্র কেবলমান্র রামকে 
প্রার্থনা করলেও লক্ষণ রামের অনুগামী হয়োছলেন। তিনজনে অযোধ্যা 
ত্যাগ করার কালে,_ 

ততো বায়ুঃ সুখস্পর্শে। নীরজস্কো৷ ববৌ তদা। 


বিশ্বামন্রগতং রামং দৃষ্ঠবা রাজীবলোচনম্‌ ॥ ৪ 
| ১.২২.৪ 


অর্থাৎ, রাজীবলোচন রাম বিশ্বামিত্রর অনুগমন করবার উদ্যোগী হয়েছেন 
দেখে আরামদায়ক সুখস্পর্শশালী বায়ু প্রবাহিত হতে লাগল। 
এবং 
কলাপনৌ ধনুষ্পাণী শোভয়ানো দিশো দশ। 
বিশ্বামন্্ং মহাত্মানং ভ্রিশীর্যাবিব পন্নগো ॥৭ 
অনুজগ্ত্রদ্ুদ্রো পিতামহামবাশ্বিনো । 
অনুযাতো শরিয়া দীপ্তো শোভয়স্তাবানান্দিতো ॥ ৮ 


সদ্ধাশ্রমের অন্তরালে ১২৯ 
ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬*-১৭ 


স্থাণুং দেবমিবাচিন্ত্যং কুমারাবিব পাবকী । 
অধ্যদ্ধযোজনং গত্বা সরষব দাক্ষিণে তটে ॥ ১১ 
১.২২.৭-৮, ১৯ 
অর্থাৎ, যেমন ধনুম্পাণীকে কলাপী শোভাম্বিত করে এবং আশ্বনী- 
কুমারদ্বয় পিতামহ ব্রক্গাকে অনুসরণ করে, তেমাঁন পৃষ্ঠদেশে সমুন্নত তৃণীর 
যুগ্রধারী হয়ে ভ্রিশীর্ষ সর্পের ন্যায় রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিন্র অনুগমন 
করলেন ।-'..."*""পাবকী অগ্ননন্দন কুমার অচিন্ত্য দ্থাণুকে যেমন অনুগমন 
করে তেমানভাবে রাম ও লক্ষাণ বিশ্বামতকে অনুসরণ করে অধ্যদ্ধযোজন 
পথ আক্রমণের পর সরযূর দক্ষিণতটে উপনীত হলেন। 
এখানে বিশ্বামিত্র রামকে বলা ও অতিবলা মন্ত্র প্রদান করেন । এই 
মন্ত্র গ্রহণ করে,_ 
সহন্রশ্মির্ভাগবান্‌ শরদীব দিবাকরঃ | 
গুরুকাধ্যাঁণ সর্বাঁণ নিযুজ্য কুশিকাত্মজে | 
উযুদ্তাং রজনীং তত্র সরষাং সসুখং য়েঃ ॥ ২৩ 
১.২২.২৩ 
অর্থাৎ, রাম শরংকালীন সহম্রীকরণ 'দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ 
করলেন। রাম, বিশ্বামিত্র প্রাতি, “ষেরুপ গুরুর প্রতি কাধ্য করতে হয়' 
সের্প সকল কার্য সম্পন্ন করার পর তারা তিনজনে সেই রজনী সরযূর 
দক্ষিণতীরে আতিবাহিত করলেন । অযোধ্যা ত্যাগের পর এট প্রথম 
রান । 
রান্রি প্রভাত হলে বিশ্বামনত্র পর্ণ-শয্যায় শয়ান রাম ও লক্ষণকে 
শয্যাত্যাগ করে প্রাতঃসন্ধাকালের দৈবকর্ম সম্পাদন করতে নির্দেশ দিলেন । 
অতঃপর অগ্রসর হয়ে সর ও দিবা ত্রিপথগার সঙ্গমস্থল দর্শন করলেন । 
স্থানাট সম্পর্কে রাম কৌতৃহল প্রকাশ করলে 'শ্বামত্র জানালেন কন্দর্প 
পৃবে মৃতিমান ছিলেন। বুখগণ (পাঁওতগণ) তাকে কাম (মনোহর) বলে 
আভহিত করতেন। বহুদিন গত হল, স্থাণু এই স্থানে তপস্যার কারণে 
সমাধিস্থ ছিলেন । একদা সমাধি ভঙ্গ হলে মরুদৃগণসহ রুদ্র যখন পারভ্রমণ 
করাঁছলেন তখন মদন রুদ্রুকে ধর্ষণ করেন । নুদ্ধ হয়ে বুদ্রু রৌদ্র-নয়নে 
অবলোকন করা মাত্র মদনের সমস্ত অবয়ব বিশীর্ণ হয়ে যায়। কায়াহীন 
হওয়ায় কন্দর্প “অনঙ্গ' নামে এবং এই স্থানটি 'কামাশ্রম' নামে বিখ্যাত 
হয়। এই কামাশ্রমে বিশ্বামন্র প্রমুখ দ্বিতীয় রানি অবস্থান করেন। 


১৩০ . রামায়ণের উৎস কাঁষ 


অনভ্তর সুবিমল প্রভাতকালে তার৷ নদীর্তীরে উপাস্থিত হলে মুন্গণ 
নৌক। নিয়ে এসে সত্বর সাগরগামী এ নদী আতব্রম করতে অনুরোধ 
জানালেন। নৌকাযোগে তারা জাহুবীর দাক্ষণতীরে উত্তীর্ণ হয়ে অগ্রসর 
হওয়াব কালে পথে ধব, অশ্বকর্ণ, অফুনি, পাটলী, বদরী, তিন্দ্ুক ও বিন্ব 
প্রভৃতি বৃক্ষে পূর্ণ দুর্গম বন দেখে রাম কৌতৃহলী হলে বিশ্বামন্র বললেন,_ 
পৃবে এন্থানে মলদ ও কর্ষ নামে দুটি জনপদ ছল । এর পৃবে সহম্রাক্ষ 
বৃত্রবধ করে ব্রদ্মহত্যার কারণে মাঁলন ও ক্ষুধাক্লান্ত হয়োছিলেন । দেবগণ এই 
স্থানে মহেন্দ্রকে প্লান করালে ইন্দ্র মল ও কর্ষ ফক্ষুধা) মুন্ত হন। এই 
কারণে মলদ ও করুষ নামকরণ। ইন্দ্রর প্রসাদে এই দুই জনপদ উত্তরোত্তর 
শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। কিছুকাল পরে সুন্দের সহম্্-হস্তিনী-বলধারিণী 
তাড়কানামী এক যক্ষিণী ভার্ষ। হল। তার গর্ভে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী 
মারীচ নামে এক পুন জন্মায় । 

অগন্ত্যশাপে সুন্দ নিহত হওয়ায় পুত্সহ তাড়কা অগন্তাকে গ্রাস করতে 
উদ্যত হলে অগন্তযর আভশাপে মাত পুত্র উভয়ে রাক্ষসে পরিণত হয়। 
আঁভশপ্ত। রা্ষসরূপিণী তাড়ক। সেই অগন্ত্যাশ্রম উৎসন্ন করেছে । রাক্ষস 
মারীচ নিয়ত লোকগণকে বি্স্ত করে । দুষ্টচাঁরণী তাড়কা মলদ ও করুষ 
নামক জনপদদ্বয়ে নিয়ত উৎপাঁড়ন করছে। সে এস্ছান হতে অর্ধ যোজন 
দুরে পথ আগলে আছে। যে বনে তাড়কা বাস করছে সেখান দিয়ে 
তাদের যেতে হবে এবং রাক্ষসীকে বিনাশ করতে হবে । 

যেহেতু সন্ধ্যাকালে রাফসগণ অত্যাধংক বল লাভ করে, সেকারণে 
বিশ্বামতুর নিদেশে রাম সন্ধ্যার পূৰেই তাড়কাকে বধ করোঁছলেন। তাড়কা- 
বনে বিশ্বামন্র প্রমুখ তৃতীয় রাত্রি আতবাহত করলেন। 

পরাদন প্রভাতে 'বশ্বামন্র সন্তুষ্ট হয়ে রামকে বহুবিধ অস্ত্র সম্প্রদান 
করেন। দান গ্রহণ করে পথে যেতে যেতে আরেকটি আশ্রম দেখে রাম 
পুনরায় কৌতৃহল প্রকাশ করলেন। এঁ আশ্রমই গন্তব্স্থল একথা জানিয়ে 
বিশ্বামিন্র সেই আশ্রমের পুরা-কাহনী শোনালেন। 

বামনের উৎপান্তর পৃবে এখানে বিষণ যুগ-শত-পাঁরামত কাল তপস্যা 

রে তপঃ 'সাদ্ধিলাভ করোছলেন। সেই সময়ে বরোচন-পুত্র বাঁল ইন্দ্র ও 

মবুদ্গণ প্রভৃতি দেবতাগণকে পরাজিত করে ন্রিলোকে রাজত্ব করছিল । 
বাল যজ্ঞ উপলক্ষে যে যা প্রার্থন৷ করছে তাই দান করছিল। তখন আগ্ন 
প্রভীত দেবগণ মকলে বিষ্ণকে অনুরোধ জানাল যে দেবগণের মঙ্গলের জন্য 


[সদ্ধাশ্রমের অন্তরালে ১৩১ 


বিষণ যেন বামনর্প ধারণ করে বলিকে পর্ুদস্ত করে ইন্দ্রকে ত্রেলোক্য 
ফারয়ে দেয় । 
এই একই সময়ে কশ্যপ আদতির সঙ্গে সহন্্র দিব্য-বর্যানুষ্ঠেয় ব্রত 
সমাপনপ্বক মধুস্দনকে তার পুত্র এবং ইন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে প্রার্থনা 
করল। 
দেবগণের অনুরোধে এবং কশ্যপের প্রার্থনামত বিষুঃ আদাতির গর্ভে 
বামনরূপে উৎপন্ন হয়ে ত্রিপদ দ্বার ব্রিলোক আক্রমণ করে বালিকে বলপূর্ধক 
পাতালে বন্দী করে ন্রিলোককে ইন্দ্রের অধীন করে দিল, বর্তমানে বিশ্বামিত্ 
এই আশ্রম উপভোগ করছেন। 
বষ্ু 'সাদ্ধলাভ করায় স্থানাঁট 1সদ্ধাশ্রম' নামে খ্যাত হয়। বামনের 
আশ্রম হিসাবে শ্রমনাশন' নামে পারাঁচত। 
শশীব গতনীহারঃ পুনরসুসমান্ধতঃ | 
তং দৃষ্টৰা মুনয়ঃ সর্বে সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ। 
উৎপত্যোৎপত্য সহসা বিশ্বামিন্রমপূজয়ন্‌॥ ২৬ 
১. ২৯. ২৬ 
অর্থাৎ, বিশ্বামত্রদের আগমনে তৎকালে পুনর্বসু নক্ষদ্দ্েয়ে মিলিত হিমানীমুত 
নর্নল শশধরের ন্যায় আশ্রমের শোভ। হল । 'সিদ্ধাশ্রমবাসীগণ বিশ্বামত্রকে 
সমাগত দেখে সহসা উত্থানপৃৰক তাকে অর্চন৷ করলেন। 
মুহূর্তকাল বিশ্রাম করেই বিশ্বামিত্র যজ্ঞার্থে দীক্ষিত হলেন । অযোধ্যা 
ত্যাগের পর রাম লক্ষণের এখানে চতুর্থ রাত্রবাস । 
পরাদন প্রভাতে রাম কোন্‌ সময়ে দুই রান্মসের অত্যাচার হতে যজ্ঞ 
রক্ষা করতে হবে জানতে চাইলে মুনিগণ বললেন যে আজ হতে ছয় অহোরাল্ত 
বশ্বামিতর মৌনী থাকবেন । এই কয়াদন তাকে রক্ষ। করতে হবে । 
পণ্চম অহোরাত্র গত হয়ে ষষ্ঠ দিবস উপনীত হলে মারীচ ও সুবাহু 
যজ্ঞনাশ-কারণে উপস্থিত হল। রাম শীতেষু নামক অস্ত্রে মারীচকে 
ঘৃণিত ও অচেতন করে একশত-যোজন-ব্যাপ্ত সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন । 
আগ্নেয় অন্ত্রে সুবাহৃকে বধ এবং বায়ব্য অস্ত্রে অন্যান্য রাক্ষসগণকে হনন 
করলেন। অতঃপর বিশ্বামতুর যজ্ঞ সমাপ্ত হল। 
যক্ঞান্তে পরাদন 'বিশ্বামিত রাম-লক্ষমণকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে ন৷ 
গিয়ে জনকষজ্ঞ দর্শনার্থে উত্তরদিকে রওনা হয়োছলেন, যাঁদও যজ্ঞ সমাপনের 
দন দশরথের নিকট প্রদত্ত প্রাতিশ্ুতি মত দশরান্র আতবাহিত হয়ে যায়। 


১৩২ রামায়ণের উৎস কৃষি 


1সদ্ধাশ্রম কাহিনীতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। অযোধ্যা 
ত্যাগ করার পর পথে নানা গল্প হল; কিন্তু মারীচ ও সুবাহুর কাঁতি ও 
বলাবল সম্পর্কে কোন আলোচনা নাই। এমন কি বিশ্বামত্র দশরথকে 
রাবণের প্রসঙ্গ জ্ঞাত করালেও রামকে এ বিষয়ে কোন কথ। বলেননি । 

[সদ্ধাশ্রমে পৌছানোর পরাঁদন প্রভাতে রাম জানতে চাইছেন 
রাক্ষসদ্বয় কখন আসবে ? বিশ্বামত্র এ বিষয়ে রামকে কোন নরেশ 
দেনন । 

এই কাহিনীতে লক্ষ্মণ রামের অনুগমন করলেও তার ভূমিকা খুবই 
নগন্য । 

পূত্রদের জন্মক্রিয়া সকল সম্পন্ন করার পর রামের উনষোড়শ বংসর 
বয়সে দশরথ পুত্রদের দারাব্রয়া বিষয়ে চস্তা করছিলেন। 

অথচ রামায়ণের অন্যত্র দেখা যায় যে রাবণ সীতাহরণ জন্য মারীচের 
সাহায্য প্রার্থন৷ করলে মারীচ জানায় উনদ্বাদশবাঁয় রাম কি ভাবে বিশ্বামিত্র 
আশ্রমে তাকে পর্যন্ত করোৌছলেন।২ আবার মুনির ছদ্মবেশী রাবণকে 
সীত।৷ বলেছিলেন বিবাহের পর ইক্ষবাকুকুলে বারো বংসর আতিবাহিত হলে 
তিয়োদশবর্ষে তার বয়স যখন আঠারো ও রামের পাঁচশ বংসর বয়স, তখন রাম 
বনগমন করেছিলেন ।৩ 

মারীচের বন্তব্মত উনদ্বাদশ বৎসরে বিশ্বামির আশ্রমের ঘটনা 
এবং সীতার বিবাহের পর শ্বশুরকুলে বারো বংসর কাটানোর হিসাব মেলে। 
কারণ রাম পাঁচশ বংসর বয়সে বনগমন করলে বারেো৷ বৎসর বয়সে সীতার 
সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল। 

কিন্তু বর্তমান কাহনীতে বল৷ হচ্ছে রামের বয়স উনষোড়শ বৎসর; 
এর কারণ কি? 

কারণ রহস্য সৃষ্টি । 

'উন' শবকাঁট দুইটি ক্ষেত্রে দুই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে । উনদ্বাদশ 
শব্দের ক্ষেত্রে রামের জন্মের পর এগার বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু বারো 
বৎসর পূর্ণ হয়নি এই ইংগিত গ্রহণ করতে হবে। 

উনষোড়শ শব্দের ক্ষেত্রে রামের ষোড়শতম বর্যাটতে একটি মলমাস 
এবং একটি ক্ষয়মাস পড়ায় চান্দ্রমাস সংখ্যা উন হয়েছে; অর্থাৎ সৌর- 
মাসের চেয়ে কম হয়েছে। 

প্রাচীনকালে পাচ বৎসরে যুগ ধর! হত। সেকালে প্রাতি পাঁচ 
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বংসর অন্তর একটি মাস বাদ দিয়ে সৌর ও চান্দ্র বংসরে সামঞ্জস্য আনা 
হত। 

স্থূল হিসাবে গ্রাতি তৃতীয় বংসরে মলমাস গণন৷ করা হয়। কিন্ত 
কার্যদ্ষেত্রে দুইটি মলমাপের মধ্যে সমান সময়ের ব্যবধান থাকে না। 
সাধারণতঃ দুই বংসর চার মাস হতে দুই বসর এগারো৷ মাসের ব্যবধানে 
মলমাস অনুষ্ঠিত হয়। ফলে কোন বিশেষ বংসরে মলমাস ছিল কিনা 
হিসাব করা বিশেষ দুরূহ । অনুরূপভাবে, ১৪১, ১২২, ৭৬, ৬৫, ৪৬ 
এবং ১৯ বংসর অন্তর ক্ষয়মাস পড়ে। তবে ১৯ এবং ১৪১ বংসরের 
পোনঃপুনিকতার আধিক্য । এক্ষেত্রেও হিসাবের জটিলতা খুব বেশী। 

একাদশ এবং ষোড়শ বংসরের মধ্যে পাঁচ বংসরের ব্যবধান। 
সুতরাং উভয় বংসরে মলমাস পড়া স্বাভাবিক। 

 বিশ্বামিত্র দশরানরর জন্য রামকে প্রার্থন৷ করোছলেন। সাধারণ হিসাবে 

অযোধ্যা ত্যাগ করার পর বিশ্বামিত্রর সিদ্ধিলাভের দিন পর্যন্ত দশ রজনী 
অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে । সিদ্ধাশ্রম হতে অযোধ্যা ফিরতে হিসাব মত 
আরও 'তিনাঁট রজনী পথে কাট'তে হয়। সুতরাং বিশ্বামন্ হয়োদশ রান্র না 
বলে দশরান্র বললেন কেন ? 

'রার' শব্দ দ্বারা অন্ধকার রজনী অর্থাং অমাবস্যা বুঝানো হয়েছে ধর! 
যেতে পারে।* রামের ষোড়শ বংসরাঁটতে মনে হয় একাট ক্ষয়মাস ও 
একটি মলমাপ পড়ায় দুইটি মাসের অমাবস্যা বাদ ধরলে দশটি শুদ্ধ অমা- 
বস্যা হয়। তাড়ক৷ নিধন ঘটনাটি মূলতঃ ক্ষয়মাসের ইধগত বহন করছে। 
অপরাঁদকে, যে মাসে রামকে 'নয়ে বিশ্বামিত্র অযোধ্যা তাগ করোছলেন 
সেই মাসের অমাবস্যা এবং একটি মলমাসের অমাবস্যা এই দুই অমাবপ্যা 
বাদ দিলে দশাট অমাবস্যা তথা মাসে বংসরটি পূর্ণ হয়। সুতরাং বিশ্বামিবে 
ুয়োদশ রাত্রর বদলে দরান্র বন্তব্য ঠিকই আছে । যেহেতু বিশ্বামিত্র দশরান্ 
তথা দশ মাসের জন্য রামকে দশরথের নিকট হতে চেয়ে 'নিয়োছলেন, 
সেকারণে বিশ্বামতর সিদ্ধাশ্রমে সিদ্ধিলাভের পর উত্তরদকে জনকের যজ্ঞে 
যাওয়া অসংগত হয় নাই। 

এই প্রসঙ্গে আরেকটি তথ্যের অবতারণা করতে হয়। সীতা ও 
মারীচের বন্তব্মত রাম বারো বংসর বয়সে যষ্ঠ-বর্ষাঁয়। সীতাকে বিবাহ 
করোছলেন। প্রাচীনকালে অনেক জাতির মধ্যে বাল্যাববাহর প্রচলন 
ছিল। সেক্ষেত্রে বালিকার প্রথম খতু দর্শনের পর পুনাবিবাহ অনুষ্ঠানের 
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রীতি ছিল। এই পুনবিবাহ কালে বালিকা যৌনসঙ্গম-সক্ষমা হয়। মনে 
হয়, রামের ষোল বছর বয়সে মানবাঁ সীতার প্রথম খতুদর্শনের পর যে বিবাহ 
অনুষ্ঠান হয়োছল তার ইংগত দেওয়া হয়েছে 'দারক্রিয়া' শব্দটি ব্যবহার করে। 

দার (বিদারণ, ভেদন)+ অ (ঘঞ)ক (পাঁণান ৩.৩.২০)। 
অতএব 'দার' শকেের মধ্যে যে'নসম্পর্কের আভাস আছে । এছাড়া রাম 
সীতার"বিবাহ প্রস্তাবনা কালেও যৌনসম্পর্ক-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়োছিল । 
মনে কার পুনবিবাহ বিষয়টির প্রতি নিদেশি করার জনা আদকবি বিবাহ 
শব্দের পারবর্তে এক্ষেত্রে 'দারকিয়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন । সুতরাং 
রামের একাদশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ার পর সীতার সঙ্গে বিবাহ হয়। ষোড়শ বর্ষে 
মলমাস ও ক্ষয়মাস ছিল এবং এ বছর পুনবিবাহ হয় । 

এই দুই বৎসরের উল্লেখিত তথ্যের 'ভীত্ততে দুই রকমের প্রস্তাবনা 
করে আঁদকবি দুর্হ রহস্যর সৃষ্টি করেছেন । 


পৃষ্যা নক্ষরে একটি নাম সিণ্য। এই নকুত্রট নক্ষত্রমগুলের 
৯৩২০' (তিরানবৰই অংশ ত্ীঁড় কলা) হতে ১০৬৭০' (একশত ছয় অংশ 
চাঁল্পশ কলা) পর্যন্ত বিস্তৃত। একদা এই নক্ষত্রে দাঁ্ণায়নাদ হত। 
সেক্ষেত্রে শ্রবণা নক্ষত্র ২৮৬৪০' দেইশত ছিয়াশী অংশ চাল্পশ কল।) 
হতে ২৮০৭ (দুইশত আশি অংশ) পর্যস্ত ৬:৪০ /ছয় অংশ চাল্লপশ কলা) 
এবং উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রর ২৮০? (দুইশত আশি অংশ) হতে ২৭৩'২০' 
(দুইশত তিয়ান্তর অংশ কুঁড়ি কলা) পর্যন্ত ৬:৪9' (ছয় অংশ চল্লিশ কলা) 
এই মোট ১৩২০' (তেরো অংশ কুঁড় কলায়) উত্তরায়ণাঁদ 'ছিল। 

শ্রবণ। নক্ষত্র বোদক নাম বিষু । 

বছরে ৪৮" (আটচল্লিশ বিকলা) 'হসাবে অয়নচলন ধরলে শ্রবণা 
নক্ষত্র উপরোন্ত ৬৪০' (ছয় অংশ চল্লিশ কলা; উত্তরায়ণের পশ্চাদৃগামী 
হতে পাচশত বৎসর লাগে । এই তথ্যাটকে 'নিদেশ করার জন্যই 
উপাখ্যানে বলা হয়েছে বিষু যুগ-শত পরামিত কাল অর্থাৎ পাঁচশত বৎসর 
তপস্য।৷ করে সাদ্ধলাভ করায় স্থানাট “সিদ্ধাশ্রম' নামে খ্যাত হয়োছল । 

তএব 'সধ্য অথাৎ পুষ্য নক্ষত্র সংশ্লষ্ট মকর রাশির অংশ বিশেষকে 

“সদ্ধাশ্রম' আখ্য। দিয়ে অতীতের কোনও এক কালের উত্তরায়ণাদস্ছান 
ইংগত করা হয়েছে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় । 


1সদ্ধাশ্রমের অন্তরালে ১৩৫ 





চু বিসুটর তপস্যা কান) ৫০০ বছর । 
২৮ ৬:৪০ হতে ২৮০-০০/ 

ছ? বামনের তপস্যা কাল) 3৫০ ৰছর। 
2৮০-০৩' হতে ২৭৬-&০+ 


চগ দি্জাত্স । 


বরাহ মতে আধাঢ় মাসের আঁদত্যর নাম বামন। বৈশাখ মাসের 


১৩৬ রামায়ণের উৎস কৃষি 


আদিত্যর নাম মধুসূদন । একদা চান্দ্র-বৈশাখ মাসে বাসম্ত-বিষুব' হত । 
_... আঁদতি পুনর্বস্ নক্ষত্র এবং কশ্যপ কালপুরুষ নক্ষত্র । কশ্যপ ও 
আঁদাতির এক-সহত্রবর্ষব্যাপী-অনুষ্ঠিত বলত অর্থে অয়ণের এক নক্ষন্ন 
পশ্চাদ্গামী হওয়া । মথুন রাশিতে সাধারণতঃ পুনবসু নক্ষত্রে সূর্যর 
অবস্থানকালে চান্দ্র-আষাঢ় মাসের পৃণিমা অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য আঁদতি 
অর্থাং পুনবসু নক্ষতরে বামনের উৎপাত্ত বল! হয়েছে । 

বিষুর তপস্য। সমাপ্ত কালে উত্তরায়ণ ছিল উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ২৮০- 
(দুই শত আশি অংশে)। তাহলে শারদ-বধুব ১৯০০ (একশত নবই 
অংশে) স্বাতি নক্ষত্রে, দক্ষিণায়ন ১০০০ (একশত অংশে) পুষ্যা নক্ষত্রে এবং 
বাসন্ত বিষুব ১০৭ (দশ অংশে) আশ্বনী নক্ষতে । 

সূর্য মেষ রাশিতে ১০" (দশ অংশে) অবস্থানকালে কোনরুমেই চান্দর- 
বৈশাখ মাস হবে না। বাসম্ত-বিষুবর এই অবস্থানকে ইাগত করার জন্য 
আদাত ও কশপপের' মধুস্‌দনের অর্থাৎ চান্দ্রবৈশাখ মাস হতে চান্দ্র-চৈত্র 
মাসে বাসম্ভ-বিষুবর পশ্চদৃগামী হওয়ার প্রার্থনা ৷ 

বামন ইন্দ্র কানষ্ঠ ভ্রাতা অর্থাৎ জোষ্ঠ মাসের আঁদত্য ইন্দ্র পরে 
আষাঢ় মাসের আদিত্য বামন। বামন বিষুর আশ্রমে অবস্থানকালে একটি 
মাত্র কাজ করোছল, ত৷ হল বাঁকে পর্যন্ত করে ইন্দ্রকে ভ্রিলোকের ভার 
অর্পণ করা । 

বামনের উত্তবকালে শারদ-বষুব 'ছিল স্বাতি নক্ষত্রে ১৯০০ (একশত 
নবই অংশে)। স্বাতি নক্ষত্রকে 'বাঁল' বলা হয়েছে । এই নক্ষত্রুটিকে "স্বাতি' 
নামে উল্লেখ করলে পুংলিঙ্গ হয় ; যার বোঁদক নাম মবুত্মান, অথবসংহিতায় 
এই ব্যবহার আছে। স্বাতি নক্ষত্রর তিনটি উত্বল তারা বলি অর্থাৎ নৈবেদ্য- 
সদূশ আকৃতি 'বাঁশষ্ট। তাছাড়া অতীতে শারদ-বধষুব কালে রুদ্র তথা 
পশুষাগ অনুষ্ঠিত হত । এই যজ্ঞের সূর ধরে স্বাতি নক্ষত্রকে রূপকে বলি 
কল্পনা করা হয়েছে । | | 

বল (শস্তি, প্রভাব) শব্দজাত বাল অর্থে বলবান, প্রভাববান। বাল 
বিরোচনপুর । বিরোচন অর্থ দীপ্তি, উজ্জ্বল, উদ্ভাসক, সূর্য। সুতরাং 
বাল শব্দ দ্বারা নক্ষত্রাবশেষকে ইংগত করা যায়; বিশেষতঃ যে নক্ষত্রে 
শারদ-বিষুব অনুষ্ঠিত হয় । কারণ এই সময় সূর্যর পরারুম অর্থাৎ গতি বৃদ্ধি 
পায় । স্বাতি নক্ষত্রে এই অবস্থা ঘটায় বাঁলকে বিরোচন পুত্র বলা হয়েছে । 

দেবতারা আগ্রকে পুরোধা করে বিষ্ণকে বামনরূপে জন্ম নিতে 


সদ্ধাশ্রমের অন্তরালে ১৩৭ 
ৰ. বি./রামায়ণের উৎস/৬*-১৮ 


অনুরোধ করেন৷ আম্মি অর্থে কুন্তকা নক্ষত্ন। বিষ্ণুর তপস্যার সমাপ্তিকালে 
স্বাতি নক্ষত্র দ্বিতীয় পাদে ১৯০৭ (একশত নরই অংশে) শারদ-বিষুব হলে 
বাসম্তবষুব হয় আশ্বনী নক্ষত্র; মেষ রাশির ১০০ (দশ অংশে)। ভরণী 
নক্ষত্র সম্মুখে কৃত্তিক৷ নক্ষত্র । এজন্য কাহিনীতে অগ্নি পুরোধা । 

কালক্রমে ২৫০ (দুইশত পণ্চাশ) বছরে বিষুব ৩০২০ (তিন অংশ 
কুঁড়ি কল।) পশ্চাদৃগামী হওয়ায় শারদ-বিষুব স্বাতি নক্ষত্র পারবতে চিতা 
নক্ষত্র ১৮৬০৪০' (একশত ছিয়াশী অংশ চল্লিশ কলায়) অনুষ্ঠিত হয়। 

স্বাঁতি নক্ষত্র হতে শারদ-বিযুবর এই পশ্চাদ্গামী হওয়ার তথ্য রূপকে 
বামন বাঁলকে পর্যৃদস্ত করে ইন্দ্রকে ব্রিলোকের দায়ত্ব প্রদান করেছিল বল৷ 
হয়েছে । বাঁলইন্দ্রকে পরাস্ত করে ভ্রিলোক জয় করোছল। বিশাখা 
নক্ষত্র প্রথম অংশের নাম ইন্দ্র । আবার চিতা নক্ষরেও এক নাম ইন্দ্র। 
একারণে একবার বালির নিকট ইন্দ্র পরাজয় অর্থাৎ বিশাখা নক্ষত্র হতে 
শারদ-বিযুবর পশ্চাদ্গামী হয়ে স্কাতি নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত হওয়া এবং ইন্দ্র 
পুনরায় ন্িলোকের দায় লাভ অর্থাৎ শারদ-বিষুব স্বাতি নক্ষত্র বদলে চিত্রা 
নক্ষব্রে অনুষ্ঠিত হওয়া । বলিকে পাতালে বন্দী কর৷ অর্থে শারদ-বিষুবর 
পরে স্বাতি নক্ষত্রর অবস্থান ; অর্থাৎ, পতৃযান পর্যায়ভূন্ত। 


বামনের পর বিশ্বামিন্তর সিদ্ধাশ্রমে নিয়মমাফিক তপস্যা করাছলেন। 
বিশ্ব (উত্তরাষাটা) নক্ষত্রে মিত্র সূর্য)র অবস্থানে উত্তরায়ণাঁদ অনুষ্ঠানকে 
“বশ্বামত্র' বলা হয়েছে। তখন উত্তরায়ণ ছিল ২৭৬৪০ দুইশত 
ছয়ান্তর অংশ চল্লিশ কলায়) মকর রাশিতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে, শারদ-বিষুব 
১৮৮:৪০' (একশত ছিয়াশী অংশ চল্লিশ কলায়) তুল রাশিতে চিত্রা 
নক্ষত্রে, দক্ষিণায়ন ৯৬:৪০ (ছয়ানৰই অংশ চল্লিশ কলায়) কর্কট রাঁশতে 
পুষ্য/ নক্ষত্রে এবং বাসম্তবষুব ৬:৪০ ছেয় অংশ চল্লিশ কলায়) মেষ 
রাশিতে আশ্বনী নক্ষত্রে। 

বিশ্বামিত্রর আশ্রম প্রবেশকালে পুনবসু নক্ষব্রযুন্ত চন্দ্র ও নীহারমুক্ত 
রজনীর তুলনা আছে । 

রামায়ণকালে পোষ মাস হেমন্ত খতুর অন্তর্গত ছিল। এই খতুতে 
মেঘ জলশৃন্য থাকে, এজন্য নীহারমুন্ত বল! হয়েছে । আশ্রমে প্রবেশ অর্থে 
সূর্যর মকররাশিতে সংক্রমণ । পুনবসু নক্ষত্নর উল্লেখ করে পৃর্ণিম৷ নয়, 
পোষ মাসের ইংগিত দেওয়া হয়েছে । বিভ্রান্তি সৃষ্টিই এর কারণ। ম্ৃল 


১৩৮ রামায়ণের উৎস কৃষি 


হিসাবে এ 'দিনটিতে সূর্ধর মকররাশি সংক্রমণকালে অমাবস্যার নিবৃত্তি হয়ে 
শুরু প্রাতপদ তাঁর প্রবৃত্ত হয়েছিল। ধনুরাশিতে সূর্যর অবস্থানকালে 
সৌর পৌষমাস ক্ষয়মাস হলে সূর্যর মকররাশির সংক্রমণের দিন শুরু প্রাতপদ 
তাঁথ শুদ্ধ পৌষ শুরু পক্ষের অন্তর্গত হবে । এই তথ্য নির্দেশনার জন্য 
বিশ্বামিত আশ্রমে প্রবেশ করার পরই দীক্ষিত হয়ে পরবর্তাঁ ছয় অহোরানত 
মৌন থাকেন । পাঁচ অহোরাঘ্র গত হওয়ার পর ষষ্ঠ অহঃতে মারীচ ও 
সুবাহুর আগমন । 

আগ্নেয় অস্ত্রে সুবাহুকে নিধন | সূর্যর মকরক্রান্তিতে অবস্থা 
বায়ু প্রবাহেরও দিক পরিবর্তন ঘটে । এখানে সুবাহু অর্থাৎ বিস্তৃত বাহু যার 
এই শব্দটির দ্বারা বায়ু প্রবাহ এবং আগ্নেয় অস্ত্র অর্থে মকরক্ান্ত রেখায় 
সূর্যতাপ বিকীরণ ইংগত করে। সুবাহুকে হনন অর্থে বায়ু প্রবাহর 'দিক 
পরিবর্তন বুঝানো হয়েছে । 

শীতেষু অস্ত্রে মারীচকে শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্রে নিক্ষেপ। শীত 
নামক ইষু তীর, বাণ) এই সূত্রে শীতেষু শব্দের মধ্যে হিমখতুর প্রস্তাবনা 
গ্রহণ করা যায়। মারীচ শব্দটি মরীচি-সম্বন্ধীয়। মরাঁচি অর্থ কিরণ, 
রশ্মি। সুতরাং এই শব্দে প্রথর মূর্যতাপকে নির্দেশ করছে, যা শীতকালে 
প্রথরতা হারায় এবং পুনরায় গ্রীক্ষকালে প্রকাশিত হয়। রামায়ণকালে সৌর 
জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় দুই মাস গ্রীন্সমধতুর অন্তর্গত ছিল। বৃষ ও মিথুন রাশিঘ্য় 
ছায়াপথে নিমাজ্জত। বৈদিক সাহত্যে ছায়াপথ সমুদ্র নামে চিহিত। 
একশত-যোজন-াবস্তুত শব্দে ছায়াপথের বিশালত৷ প্রকাশ করা হয়েছে। 
অতএব শীতেষু অস্ত্রে মারীচকে সমুদ্রে নিক্ষেপ অর্থে উত্তরায়ণকালে শীত 
ও বসম্তখতুর পর সূর্য বৃষ রাশিতে এলে তখন সূর্যতাপের প্রথরত৷ বাড়বে । 
সুতরাং বিশ্বামিত্ন ও সিদ্ধাশ্রম উপাখ্যানে উত্তরায়ণাদির স্থান নিদিষ্ট করা 
হয়েছে। রামের জন্মকাহনী বিশ্লেষণ করেও অনুরুপ তথ্যই পাওয়া 
গিয়েছে । 


অযোধ্যা ত্যাগ করে 'সিদ্ধাশ্রমে পৌছানোর বিবরণ এবং এই উপা- 
খ্যানের উনষোড়শ এবং দশরার্র শব্দ দুইটির প্রদত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে 
জ্যোতি বিজ্ঞানের একটি স্ুল রূপরেখা টানা যেতে পারে । এই প্রসঙ্গে 
অন্যান্য প্রকরণের আলোচনার সূৃত্নে রামায়ণের কালে শারদ-বিযুব 
অনুষ্ঠিত হত ১৮৬৪০ (একশত ছিয়াশী অংশ চল্লিশ কলায়) 
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এই তথ্যকে অবলম্বন করে বন্তব্যের অবতারণ। করা হচ্ছে । 

অযোধ্যা ত্যাগকালে রাম লক্ষাণসহ বিশ্লামিন্রর সঙ্গে কয়েকাঁট নক্ষত্র 
তুলনা আছে। 

কলাপিনৌ ধনুষ্পাণী। কলাপী অর্থ চন্দ্র, ধনুষ্পাণী ধনুরাশি । 
আশ্বিন পৃণিমার প্বৰবর্তী অমাবস্যা আন্দাজ ১৮০৩২' (একশত আশি 
অংশ বান্রশ কলায়) অনুষ্ঠিত হলে চন্দ্রর ধনুরাশিতে প্বাষাঢ়া নক্ষত্রে 
অবস্থানকালে আশ্বন শুরু। যী তিথি হওয়ার সম্ভাবনা । 

ন্রিশীর্যাবিব পন্নগো । পন্নগ অর্থে যা পতিত হয়ে গমন করে । 
তিন তারা বিশিষ্ট ভরণী নক্ষত্রকে ত্রিশীর্ষ পন্নগ বলা যায়। পন্নগ অর্থে 
সর্প ধরে অশ্লেষ নক্ষত্রকেও সাধারণভাবে নির্দেশ কর! চলে। 

পিতামহ রোহিণী নক্ষত্র ; যার বোদক নাম ব্রহ্ষা । 

কালপুরুষ নক্ষত্রর দক্ষিণ পদের উজ্ঘল তারাটির নাম স্থাগু । 

কৃত্তিকা নক্ষত্র বোদক নাম আগ্ন, পাবক। কুমারাবব পাবকী 
অর্থে কীত্তকা নক্ষত্র । সূর্যর তুল রাশিতে অবস্থানকালে রান্রির আকাশে 
ধনুরাশি, স্থাণু, আশ্বনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণ্ী নক্ষত্রগুলি দেখা যায়। 
অযোধ্য। ত্যাগ করে রাম বলা ও আতিবলা মন্ত্র গ্রহণ করার পর শরৎকালীন 
সহম্রীকরণ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করেন। বরাহ মতে. কাতিক 
মাসের আঁদত্যর নাম দিবাকর । অতএব রামের এই শোভাধারণ শরৎ- 
খতুর ইংগত | 

সুতরাং সিদ্ধাশ্রম প্রসঙ্গর অনুসরণে বলা যায় আশ্বন শুর যী 
তাথতে সূর্যর চিন্রা নক্ষত্রে ১৮৬৪০ (একশত ছিয়াশি অংশ চল্লিশ 
কলায়) রামায়ণকালে শারদ-বিষুব ছিল । 

এখন বিশ্বামিত্ প্রমুখর সিদ্ধাশ্রম প্রবেশের পৃবে বাভন্ন হ্থানে রাপ্রিবাস 
গুলির বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। 

প্রথম রাত্রিবাস সরযূর দক্ষিণতীরে । সেখানে রাম পর্ণশয্যায় শয়ন 
করোছিলেন। যে জ্যোতিষ্ক প্রবহটি তুল৷ ও বৃশ্চিক রাঁশকে আচ্ছন্ন করে 
ছায়াপথে মালত হয়েছে সেই প্রবহটিকে সরযূ বল৷ হয়েছে । এই প্রবহের 
দক্ষিণতীরে বিশাখা নক্ষত্ত। পরাথবী হতে দর্শকের দৃষ্টিতে ছায়াপথের 
ডানাঁদকে বিশাখ৷ নক্ষত্র দৃশ্য হয়, একারণে সরযূর দক্ষিণতীর বল৷ হয়েছে। 
[বিশাখা নক্ষত্র চ্যুত পন্রমালা সদৃশ আকৃতির । বিশাখা নক্ষত্রর বোদক নাম 
ইন্দ্রাপ্মী ; প্রথম ভাগ 'ইন্দ্র' পন্রাকৃতি এবং পরবতাঁভাগ 'আগ্ন' লতাসদৃশ । 


১৪০ রামায়ণের উৎস কৃষি 


সুতরাং সরষূর দক্ষিণতটে রামের পর্ণশষায় শয়ন অর্থে বৃশ্চিক রাশিতে 
[বিশাখা নক্ষত্র শেষ পাদে অমাবস্য। তিথি । 

সূর্যর মকররাশি সংক্রমণের প্রাকৃকালে অমাবস্যা হলে স্বাতি নক্ষতে 
কাতিক পৃণিমার পরবাঁ অমাবস্য। হয় বিশাখা নক্ষত্র আন্দাজ ২১০ 
(দুইশত দশ অংশে)। 





বিশ্বামিতর।৷ অযোধ্যা ত্যাগ করে অধ্যর্ধযোজন পথ আতক্রম করে 
সরযূর দক্ষিণতটে উপনীত হয়েছিলেন। যাযুন্ত করে তাকে যোজন বলা 
যায়। সাতাশাট নক্ষত্র পরস্পর যুন্ত হয়ে সূর্যক্রান্তপথ তৈরি করেছে। 
সুতরাং অধ্যর্ধযোজন অর্থে দেড় নক্ষত্র । স্বাঁত নক্ষত্র প্রথম পাদ হতে 
বিশাখা নক্ষত্রর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত সূর্য অগ্রসর হয়ে বিশাখা নক্ষত্র যে 
অংশটি সরযূ নামধেয় জ্যোতিষ্ক প্রবহের কাছে, সেখানে উপনীত হওয়ার পর 
বিশ্বামিত্র রামকে বল৷ ও আঁতিবল। মন্ত্র প্রদান করেছিলেন । শারদ-বিষুবর 
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পর হুতে সূর্যর গতি যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি দক্ষিণ-প্রমুখী বাযুপ্রবাহ 
প্রবল হতে প্রবলতর হয় । বল৷ ও আতিবলা মন্ত্র অর্থে সূর্যর এবং বাসু- 
প্রবাহর উভয়ের গতি বৃদ্ধি ইংগিত কর। হয়েছে মনে করি । 

দ্বিতীয় রাঘবাস কামাশ্রমে । 

বিশাখ। নক্ষত্র ২১০ (দুইশত দশ অংশে) অমাবস্যা হলে পরবতী 
অগম্াবস্য৷ হয় হ্রে্ঠা নক্ষত্রর শেষপাদে অর্থাৎ আন্দাজ ২৩৯-৫৮' (দুইশত 
উনচল্লিশ অংশ আটানন কলায়) সূর্যর অবন্থানকালে । ব্যোমমগ্ডলে ছায়া- 
পথ ও সরযূ নামধেয় জ্যোতিষ্ক প্রবহর সঙ্গমন্থলের কাছাকাছি জ্ঞোষ্ঠা নক্ষত্র 
অবস্থান। ন্িপথগ। শব্দে ছায়াপথ বুঝানো হয়েছে । এখানে সুদূরতম 
অতীতে জ্যেষ্ঠ নক্ষত্রে বাসম্ত-বিষুব প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। বোঁদককালে সূর্য 
মৃগাশির৷ নক্ষত্রে চন্দ্র জ্ো্ঠা নক্ষত্রে জ্যেষ্ঠ পৃণিমায় বাসম্ত-বিষুব সময়ে জন- 
সমাজে মদনোতৎসব অনুষ্ঠিত হত । 

স্থাণুর সমাধিস্থ হওয়৷ অর্থে জ্ঞোষ্ঠা নক্ষত্রে বাসস্ত-বিষুব ও মদনোৎসব। 
অয়নচলন হেতু বাসম্ত-বিষুব পশ্চাদৃগামী হয়ে মৃগাশরা নক্করে এলে জ্যেষ্ঠ 
নক্ষত্রে শারদ-বিষুব অনুষ্ঠিত হয়। ফলে মদনোৎসবের মাসের পরিবর্তন 
ঘটে; অর্থাৎ অগ্রহায়ণ বা মার্গশীষর বদলে জ্যেষ্ঠ মাস। স্থাণু শব্দে জোষ্ঠা 
নক্ষত্রে বাসম্ত-বিষুব এবং রুদ্র শব্দে এ নক্ষব্রে শারদ-বিষুব ইংাঁগত করা 
হয়েছে । রুদ্রুর মরুদ্গণের সঙ্গে বিচরণ অর্থে জ্ত্েষ্ঠা নক্ষত্র হতে অয়ন- 
চলনের পশ্চাদগমন ৷ মরুদ্গণ স্বাতি নক্ষত্র । এই পাঁরবর্তন নির্দেশ 
করার কারণে কামের অঙ্গত্যাগের স্থান হিসাবে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে চিহৃত করা 
হয়েছে । ম্থানটিকে 'কামাশ্রম' আখথ্য৷ দেওয়া হয়েছে । রামায়ণ-কালে 
অগ্রহায়ণ মাস হেমন্ত তুর অন্তর্গত ; মনোহর কাল । 

জ্যেষ্ঠ। নক্ষত্রে সূর্যর অবস্থানকালে প্রত্যুষে অগস্ত নক্ষত্রর উদয় হয়। 
বেদে অগস্তা নক্ষত্র দিব্যনোকা । মুনিগণের নৌকা আনয়ন এবং এই 
নোকায় ত্বরায় নদী উত্তরণ অর্থে সূর্যোদয়ের প্রাকৃকালে খুব অল্প সময়ের 
ক্রন্য অগন্ত্য নক্ষত্র দেখা যায়, তারপরই মসূর্যালোকে অদৃশ্য হয়। 
ব্যোমমগুলে যেখানে অগন্ত্য নক্ষত্র অবস্থান সেখানে ছায়াপথ 'ছন্নাবচ্ছিন্ন 
এবং ছারাপথের এই শ্থানটিকে জাহবী আখ্য৷ দেওয়। হয়েছে। 

তৃতীয় রাব্রবাস অগস্ত্যাগ্রমে তথা তাড়কাবনে । 

মূল৷ নক্ষন্রে সূর্যর অবস্থানকালে সৌর পোষ মাস, রামায়ণ-কালে 
হেমস্তখতুর অন্তর্গত ছিল । এই খতুতে ধব, অশ্বকর্স, অর্জুন, পাটলী, 


১৪২ রামায়ণের উৎম কৃষি 


বদরী, 'তন্দুক, বিশ্ব প্রভৃতি বৃক্ষ ফল-পুষ্পে সুশোভিত হয়। এই রসি 
উল্লেখ করে হেমস্তধতুর ইংঁগত দেওয়া হয়েছে । 

বৃরহত্যার পর এখানে ইন্দ্রফে দেবতারা প্লান কারয়োছলেন । মলদ ও 
করুষ দুই জনপদ অর্থে ছায়াপথে নিমগ্ন মূল৷ ও প্বাষাড়। নক্ষত্রদ্ধয়কে 
ইংগিত কর হয়েছে মনে করি । | 

জোষ্ঠা। নক্ষত্রে শারদ-বিযুবর কালে সৌর পৌষ মাস শরংখতুর অন্তর্গত 
থাকায় তখন মানবসমাজে বর্ষান্তে এই মাসের প্রাকৃতিক পাঁরবেশ অবশ্যই 
আকর্ষণীয় ছিল। প্রত্যুষে অগ্ন্ত্য নক্ষত্র উদয় দেখে অনুষ্ঠানাদি হত। 
কিন্তু পরবর্তী কালে অয়ন পশ্চাদৃগামী হওয়ায় সৌর পোষ মাসের বৈশিষ্ট্য 
লৃপ্ত হয়। একারণে কাহিনীতে তাড়কা কর্তৃক অগন্ত্যাশ্রম বিনাশ বলা 
হয়েছে । 

মূল। রাক্ষস-নক্ষত্র, বোদক নাম নির্ধাত। এই সুবাদে স্তরীলিজ, 
অর্থ অলন্ষমী। এই সূত্র ধরে তাড়কা চরিত্রের অবতারণা । প্রাষাঢা 
নক্ষত্র বৌদক নাম অপাংনপাৎ । নপাতের এক অর্থ ম্রোত বা সম্তান। 
একারণে নিরখাতর পরবর্তা নক্ষত্র অপাংনপাৎ তাড়কার পুরন মারীচ হিসাবে 
কপ্পিত হয়েছে । পুন্রসহ তাড়কাকে রাক্ষসত্বের আভশাপ 'দিয়ে 
অগন্তযর আশ্রম ত্যাগ অর্থে শারদ-বিষুবর পশ্চাদ্গমন এবং অগস্ত্য নক্ষত্র 
বিশেষ ভূমিকার লোপ। 

যক্ষিণী তাড়কার রাক্ষসীতে রূপান্তর | 

যক্ষ ও রক্ষর উৎপাত্তর পুরাণ কাহিনী অনুসরণে বলা যায় শরৎ ধাতুতে 
শস্যসন্ভার পাঁরপুষ্ট হয় অর্থাৎ ভাল ফলনের জন্য বৃদ্ধি লাভ করায় পূজিত 
হয় এবং হেমন্তধতুতে পাঁরপক্ক ফসল ঘরে ওঠে অর্থাৎ বীজের মধ্যে 
আগতাঁদনের শস্যচারা রক্ষিত হয়। সুতরাং তাড়কার রূপান্তর খতু 
পাব্রবর্তনের তথ্য । 

জোষ্ঠা নক্ষত্র ২৪০” (দুইশত চল্লিশ অংশে) সূর্ধর ধনুরাশিতে 
সংক্রমণের পর অমাবস্যার নিবৃত্তি ঘটলে পরবর্তী অমাবস্য। হয় ধনুরাশিতে 
উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রর প্রথম পাদে । 

তাড়কার “বসত্যত্যর্ধযোজন' শব্দে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র এই অংশটি 
নির্দেশ করা হয়েছে । ধনুরাশিতে সূর্যর অবস্থানকালে দুইটি অমাবস্য। 
হওয়ায় এই মাসটি ক্ষয়মাস হয় । ক্ষয়মাস বর্ষচক্রের মধ্যে চোরের মত 
অথবা জোর করে প্রবেশ করেছে গণ্য করা যায়। সুতরাং মাসটিকে 


সিদ্ধাশ্রমের অন্তরালে ১৪৩ 


উচ্ছেদ বা হনন করা স্বাভাবিক প্রাচীন জ্যোতিষশান্ত্রে ক্ষয়মাস ও 
মলমাস সংশ্লিষ্ট চারটি শব্দ পাওয়া যায়। সংসর্প, অহংস্পতি, ভানু- 
লাজ্ঘত এবং মালল্লচ । মাঁলক্লচ শব্দের অর্থ চোর-স্বরূপ ৷ সুতরাং এই 
শব্দে ক্ষয়মাস বৃঝাতে৷ মনে হয়। 

এই তথ্য প্রকাশের কারণে রাক্ষসী তাড়কার পরারুমশীলতা এবং 
নারী হওয়। সত্বেও নিধন করার জন্য বিশ্বামিপ্রর রামকে নির্দেশদান। 

তাড়ক৷ নিধন কাহিনীর মধ্যে আরও একটি তথ্যের ইংগিত পাওয়া 
বায় । 

রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করার সংকষ্প ঘোষণার পর সীতার 
বন্তব্মত রামের তখন চান্ধশ বছর পূর্ণ হয়েছে। তারপর দশরথের জন্ম 
নক্ষত্র আক্রমণ করোছিল রাহু । রাহ্‌র এই অবস্থান বিচার করলে দেখা 
যায় রামের ষোল বছর বয়সে রাহ্‌ ছল ধনুরাশির শেষাংশে উত্তরাষাঢ়া 
নক্ষত্র প্রথম পাদে। রামায়ণের ঘটনাকালে এই বিশেষ বৎসরে 
উত্তরাষাঢ়। নক্তুর এ অংশে সূর্যগ্রহণ হতে পারে, হয়ত পৃণগ্রাস হওয়ায় 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। সূর্যগ্রহণ অনুমান করা হচ্ছে এই কারণে যে 
বিশ্বামিন্র রামকে নিশাকালের পূরেই রাক্ষসী তাড়কাকে বধ করার নির্দেশ 
দিচ্ছেন । 

সূর্ধগ্রহণের কালে সূর্য অস্তামত হলে রজনীর অন্ধকার ও গ্রহণের 
অন্ধকার একীভূত হয়ে যাওয়ার দরুণ গ্রহণকালের ব্যাপ্তি স্পষ্ট হয় না। 
কিন্তু অপরাহে সূর্যগ্রহণ হয়ে সন্ধ্যার পৃবে মোক্ষ হলে পুনরায় সূর্যদর্শন 
ঘটে। তাড়কা নিধনের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। ক্ষয়মাসের অমাবস্যা 
তাঁথতে সূর্যগ্রহণ হয় এবং অমাবস্য। তাথতেই সূর্যর মকররাশি সংক্রমণের 
পরেই শুক্লা প্রাতপদ তাথর প্রবৃত্তি । 

এই উপাখ্যানে লক্ষণীয় যে তাড়কা-নিধন কালে মারীচ উপস্থিত 
[ছিল না। সীতাহরণ বিষয়ে মারীচের সঙ্গে রাবণের দুই দফার কথোপ- 
কথনকালে এবং 'সিদ্ধাশ্রমে মারীচ আগমন করে তার মাতৃহত্য৷ বিষয়ে কোন 
উল্লেখ করে নাই। সুতরাং তাড়কা ও মাবীচের মাতা-পুত্র সম্বন্ধটি নিছক 
রহস্য সৃষ্ট ছাড় আর কিছু নয়। 

চতুর্থ দবসে সিদ্ধাশ্রমে প্রবেশ এবং রান্রিবাস। 

যাঁদ ধনুরাশতে উত্তরাষাট়া। নক্ষত্রে ২৬৯৩০ (দুইশত উনসন্তর 
অংশ তিশ কলায়) অমাবস্যা তঁথর প্রবৃত্তি হয় রাত্রি আন্দাজ দশটায় 


১৪৪ রামায়ণের উৎস কৃষি 


তাহলে সূর্ধর মকররাশিতে সংরুমণের পর রান্রি প্রায় বারোটায় অমাবস্য। 
[তাথর নিবৃত্তি হবে । এই দিনের পর পাচ অহোরান্র গতে বষ্ঠ দিবসে 
শুরাষষী তাঁথতে সূর্যর অবস্থান আন্দাজ ২৭৬:৪০' (দুইশত ছিয়ান্তর 
অংশ চাল্লশ কলায়)। এই দিন উত্তরায়ণাঁদ ছল ।* 

এই অভূতপৃব জ্যোতিবিজ্ঞান তথ্য ভাত্ত করে আদকাব তাড়কা 
নিধন কাহিনীর মধ্যে রামায়ণের কাল তথা ঘটনার সময়কালের সুন্দর সুস্পষ্ট 
ইংগত দিয়েছেন । 
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১৪৫ 
ব. বি./রামায়ণের উৎস/৬*-১৯ 


কথা-অবশেষ 


শুরুতে যে কথা বলেছি, গ্রন্থের শেষে আবার সেই কথাটি স্বারণ কার। 
একটি রাজনোতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির কারণে বাল্মীক ছদ্মনামের আড়ালে কোন 
সবশান্ত্র বিশারদ এই মহাকাব্য রচন৷ করোঁছলেন মনে কার । রাজনোতিক 
অথব৷ সামাজিক কারণে কোন নৃপতির পারত্যন্তা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের 
উত্তরাধকারের দাবী প্রতিষ্ঠা করাই এই মহাকাব্য রচনার উদ্দেশ্য। 
চারণবেশী লবকুশের মুখে রামায়ণ গান শুনে রামচন্দ্র সত্য উপলাব করে 
নিবাঁসতা পরী সীতার সন্তানদ্বয়কে পুন্ররূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। 
ইতিপৃবে রামচন্দ্র দ্রাতা শনুঘ্ধ যৌবরাজ্যে আভষিন্ত হয়ে মথুরায় পূর্ণ 
মর্যদার সঙ্গে রাজত্ব করা সত্তেও এই মহাকাব্যর সূত্র ধরে নিঃশব্দে বিনা 
রন্তুপাতে সিংহাসনের উত্তরাধকার স্থির হয়েছিল। এজন্য দেখা যায় 
রামচন্দ্র কুশকে রাজ্যের মূল অংশ কোশল এবং লবকে উত্তর কোশলের 
দ্বায়ত্ব অর্পণ করেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে এমন ঘটনা 
বিরল। | 

মহাপাঁ্ত আদিকাব তার উদ্দেশ্যসাধনের স্বার্থে মহাকাব্যে নিপুণ- 
ভাবে কীষাভাত্তক লোকসঙ্গীতের আধারে এাতিহাসিক তথ্য সান্নবেশিত 
করে রহস্য সৃষ্টি করেছেন। 

সংস্কারমুন্ত মনে রামায়ণ পাঠ করলে নিক অনুধাবন করা যায় 
একদা সুদুর অতীতে কোশল নামক রাজ্যের রাজধানী তথাকাঁথত অযোধ্যার 
রাজঅন্তঃপুরে কোন এক সময়ে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে একটি 
গুরত্বপূর্ণ ষড়ধন্ত্র হয়েছিল । এর ফলে যুবরাজ-ঘোষিত রাজপুণ্ুকে রাজধানী 
ত্যাগ করতে হয়। কিছুকাল পরে, আপাততঃ মহাকাব্য অনুসরণে চোদ্দ 
বংসর সময়কাল ধরা যেতে পারে, সেই নিবাসত রাজপুর হত পিতৃরাজ্য 
পুনরুদ্ধার করেন। ব্যন্ত-জীবনে এই রাজপুণ্নকে কখনই সুখী বলা যায় না। 
কারণ নিবামনকালে তিনি বারংবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন; যেমন মহাকাব্য 


কথা-অবশেষ ১৪৫ 


দেখা যায় চিকেট ত্যাগের পর বালিবধ পর্য্যন্ত সকল ঘটনার মধ্যে ইংাগতে 
রাজ্যবিস্তার তথা ক্ষমতা হস্তগত করার রাজনৈতিক কার্যকারকত৷ প্রকাশ 
পাচ্ছে। অপরদিকে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের পর বাভন্ন ঘটনা যথা লবণ বধ, 
শন্কুক বধ ইত্যাদি ঘটন। রাজ্যে শাস্তি প্রাতিষ্ঠ। এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের সাক্ষ্য 
বহন করে। 


মহাকাব্যটিকে স্ুলভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। 
(১) অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ হতে রামচন্দ্র নিবাসন, (২) কিঙ্কিন্ধ্যা 
প্রসঙ্গ এবং (৩) লংকার ঘটনাবলী। একটি ক্ষীণ যোগসূত্র তিনাট 
ভাগকে বেঁধে রেখেছে । লক্ষণীয় যে রাবণের আস্তত্ব অযোধ্যার রাজা 
দশরথের অজানা ছিল না। বিশ্বামন্র দশরথের রাজ-দরবারে রাবণের 
দুরধ্যতার কথ। জানিয়েছিলেন । সুতরাং অযোধ্যাবাসীগণ পরাক্রান্ত রাবণ 
ও তার অত্যাচার বিষয়ে সম্যক অবগত ছিল । কিন্তু এতবড় লংকা যুদ্ধের 
কোন প্রাতিফলন বা প্রতিক্রিয়া অযোধ্য। তথা কোশলরাজ্যে হয়নি, অন্ততঃ 
তার কোন উল্লেখ আঁদকবি করেননি। দেখ যায় চিন্রকূটে রাম ও 
ভরতের সাক্ষাৎকারের পর রাবণ-বধের ঘটনা পর্যন্ত অযোধ্যা রাজ্যের 
কোনই উল্লেখ নাই । 

বাল বধের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। বরাবণের সঙ্গে বালির 
সখ্যতা [ছল। রাম বালিকে বধ করে সুগ্রীবকে কিক্ষন্ধ্যার রাজা করে 
দলেন, কিন্তু তার কোন ভাল বা মন্দ প্রাতীব্লয়া লংকায় হয়নি ; এই 
প্রসঙ্গর কোন উল্লেখ মহাকাব্যে নাই । 

এমত বাভন্ন ঘটন৷ অনুধাবন করলে মনে হয় অযোধ্যা, কিক্ষিন্ধ্যা 
এবং লংকা এই তিন রাজ্য যেন একান্তভাবে ্বতন্ত্, বাচ্ছন্ন ও যোগাযোগ- 
হীন; যেন তিন গ্রহে অবাস্থৃত। একমান্র রাম ও লক্ষণ এই তিন রাজ্যের 
যোগসূত্ত । মহাকাব্যে আপাতও্দৃষ্টিতে এই যে অসংগতি লক্ষিত হয়, 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই অসংগতির মধ্যে অবশ্যই রহস্য আছে। 
রহস্য অনুভূত হয় যখন দেখা যায় কিক্কিন্ধ্যার বানর রাজ্যে একটি মাত্র 
হনুমান আছে। বানর শব্দে বনচর ধরে কিক্ষিদ্ধ্যাকে অনৃ-আর্য আদিবাসী 
(কিন্তু আশক্ষিত ও অসভ্য মনে করার কারণ নাই) অধ্যুষিত রাজ্য বলা 
যায়। হনুমানকে সুপাঁওত, শাস্ত্রজ্ত, রণকুশলী অথচ বাঁহরাগত ব্যাস্ত 
হিসাবে চেনা যায়। এক্ষেত্রে উত্তরকাণ্ডে বণিত হনুমানের জন্মকাহনী এবং 


১৪৮ রামায়ণের উৎস কৃষি 


হনুমানের সমুদ্রু লঙ্ঘন নিছক নৈসগিক ঘটনা । কিন্তু রাম ও সুগ্রীবের 
সখ্যতা, হনুমানের সঙ্গে লংকার অশোকবনে সীতার সাক্ষাৎকার ইত্যাদি 
ঘটনার এীতহাসিকত৷ অঙ্বীকার করা যায় না। তখন হনুমান একটি 
ব্যন্তাবশেষ । অতএব হনুমান নামধেয় চরিন্রুটির মধ্যে এতিহাঁসক ও 
নৈসগিক তন্তের সমাবেশ এমনভাবে ঘটানো হয়েছে যে বন্তব্যের গভীরে 
প্রবেশ করতে না পারলে সত্য উদ্ঘাটন সম্ভবপর নয়। এই. দৃষ্টিভাঙ্গীতে 
বওমান গ্রছ্থে কয়েকটি মূল চারত্রের একাধিক সত্তা উন্মোচন কর৷ হয়েছে । 
এইভাবে বিভন্ন চরিপ, বিভন্ন ছ্থান, বিভন্ন ঘটনা প্রভৃতির বর্ণনার মর্মে 
উপনীত হতে পারলে দেখা যাবে অযোধ্যা, ককাচ্কিন্ধ্াযা ও লংকা একই 
মহাদেশে পরস্পর স্বার্থসংশ্লিষ্ট এবং সম্পর্কযুন্ত। 


প্রথমেই বলোছ রামায়ণের দুইটি সত্তা আছে; ব্যাহ্যক ও অন্তনিহিত। 
এই গ্রন্থের অল্প পরিসরে মহাকাব্যর বাহ্যক স্বর্পাঁটি উদৃঘাটনে প্রয়াসী 
হয়োছ। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার সূত্র ও চরিত্রকে অবলম্বন করে 
রাম-কথার কীঁষসত্তাকে এখানে উপস্থাঁপত করা হয়েছে । কাঁষর সঙ্গে 
জ্যোতিবিজ্ঞান ওতঃপ্রোতভাবে জঁড়ত। সুতরাং স্বাভাঁবকভাবেই 
জ্যোতীবিজ্ঞানের তথ্য বাভন্ন উপাখ্যানে প্রকাশ্যে অথবা রহস্যে পাওয়া 
যায়। 


রাম ও সীতার মেঘ ও কীষদৈবত সত্তা অবলম্বনে কালক্রমে রাম-কথাকে 
ধ্মগ্রন্থে রূপায়িত করা হয়েছে । তবু এই কৃষিসত্তার সূত্রে প্রদত্ত জ্যোতি- 
বিজ্ঞান তথ্য অতীতের একটি উল্লেখযোগ্য এতিহাঁসক ঘটনার সময়কালের 
নির্দেশ করছে। পৃঝোন্ত প্রকরণগুলতে সেই সময়কালের অয়ন ও 'বিষুব 
স্থান চিহত করতে প্রচেষ্টা নিয়েছি। সেই তথ্যর সঙ্গে বর্তমান কালের 
সৃক্ষ হিসাব সম্বলত ১৯০০ শকাৰের 'বাস্্ীয় পণ্াঙ্গ' পুস্তকে প্রদত্ত তথ্যাদর 
তুলনামূলক বিচার করা যেতে পারে । 


কথ।- অবশেষ ১৪৯. 
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দুই সময়কালের অয়ন ও বিষুবর ব্যবধান গড় হিসাবে 
(৩০1২৭।২৩-+7-৩০।২৬।১৫ 4৩০1৫৬1৪১47 ৩০।৩৬।৩৮)- ১২২।২৬1৫৭ 
85 ৩০1৩৬।৪৪ (ন্রিশ অংশ ছান্রিশ কল। চুয়ালিশ বিকলা)। 

বাংসারক ৪৮" (আটটচল্লিশ) বিকল। অয়নবেগ হিসাবে ৩০।৩৬1৪৪ 
(ত্রিশ 'অংশ ছত্রিশ কলা চুয়াল্লিশ বিকলা) বিষুব পশ্চাদৃগামী হতে প্রায় ২২৯৫ 
(দুই হাজার দুইশত পঁচানরই) বংসর লাগে। 

সুতরাং ২২৯৫ হতে ১৯৭৮ থুষ্টাব্দ (১৯০০ শকাব্দ) বাদ দিলে খঃ পূঃ 
৩১৭ অব্দে উত্তরায়ণ ছিল ২৭৬৪০ (দুইশত ছছিয়াত্তর অংশ চল্লিশ 
কলায়)। অতএব এীতহাসিক রামচন্দ্রর জন্মকাল খ্‌ঃ পৃঃ ৩৩৩ অন্দ দাবী 
করা যায়। এই অনুসারে 


রামচন্দ্র জন্ম থৃঃ পৃঃ ৩৩৩ অন্দ 
মারীচ ও সীতার হিসাবমত বারে৷ বৎসরে বিবাহ খুঃ পৃঃ ৩২১ অব 
ষোল বংসরে সিদ্ধাশ্রম ঘটনা খুঃ পৃঃ ৩১৭ অব 
জামদগ্নার দপচুর্ণ খুঃ পৃঃ ৩১৬ অন্দ 
চারশ বংসর পর্ণ হওয়ার পর বনগমন খুঃ পৃঃ ৩০৮ অব্দ 
লংকাযুদ্ধে রাবণকে বধ করার পর ১৪ (চোদ্দ) 

বংসর বনবাসকাল পূর্ণ এবং তারপরে অযোধ্যার 

সিংহাসনে আরোহণ খুঃ পৃঃ ২৯৫ অব 


রামায়ণের দুইটি উল্লেখযোগ্য চারত্র রাবণ এবং হনুমান সম্পর্কে 


১৫০ রামায়ণের উৎস কৃষি 


এই গ্রন্থে কোন বিশ্লেষণ সংযোজিত না হওয়ায় আপাতওঃদৃষিতে নুটি মনে 
হতে পারে । রাম-কথার কৃষিসত্ত৷ প্রমাণের ক্ষেত্রে রাবণ অনাবৃষ্টির প্রতীক 
একথ। বলোছ। যে কথ৷ বল৷ হয়ান, ত৷ হল হনুমান সেই বায়ুপ্রবাহ যা 
গ্রীঘ্মধতুর শেষ পর্যায়ে মেঘকে আকর্ষণ করে এনে বর্যাধতৃতে বারিবর্ষণে 
সহায়ত করে। হনুমানের এই নৈসাঁগক সন্ত রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে 
তার জন্ম ও বাল্যকাহনীতে স্পষ্ট হয়। 

হরধনু ভঙ্গ কবে অযোধ্যায় ফেরার পথে জামদগ্যর ওদ্ধত্যর উচও 
শিক্ষা কম আকর্ষণীয় নয় । জামদগ্য মূলতঃ পৃথিবী হতে খাল চোখে 
দৃশ্যমান একটি ধূমকেতু ; যেঁটকে কেন্দ্র করে যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে 
আতঙ্ক জড়িয়ে আছে। এই ধৃমকেতুটি, বঠমানে 'হ্যালীর ধৃমকেতু' 
নামে পারাঁচত, প্রামাণ্য তথ্যানুসারে খ্‌ঃ পৃঃ ২৪০ অন্দে দেখা গিয়োছল । 
হিসাব অনুসারে খ্‌ঃ পৃঃ ৩১৬ অব্দেও এাটর আঁবভাব ঘটেছিল; অর্থাৎ 
রামায়ণ কাহিনীতে যে বৎসরে দাশরাঁথ রাম জামদগ্ধ্যর দর্প চূর্ণ করোছলেন। 

এই গ্রন্থের অল্প পারসরে এই সকল প্রসঙ্গর বিচার করা সম্ভব হল 
না, আগামীতে এই গ্রন্থের উত্তর-ভাগে রামায়ণের অন্যান্য চরিত্র ও উপাখ্যানের 
বিশ্লেষণ দেওয়ার বাসনা আছে । সংকম্প আছে রামায়ণের অন্তনাহত 
এাতিহাসিক তথার স্বরুপ উদ্ঘাটন। 





কথ।-অবশেষ ১৪৬১ 


সংযোজন 


“রামায়ণের উৎস কৃষি” সম্বন্ধে মন্তব্য 


শ্ীযুন্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে অসাধারণ পারিশ্রম করিয়। 
এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। 

'বাল্সীকি-রামায়ণ' সাধারণভাবে একটি ধর্মগ্রন্থ বাঁলয়াই পরিচিত । 
পৃবে এবং ইদানীন্তন কালেও রামায়ণ-পারায়ণ অর্থাৎ এক সপ্তাহের মধ্যে 
সপ্তকাও্ড বামায়ণের পাঠ সমাপনই রামায়ণ-পারায়ণের অর্থ । একজন পাঠক 
ও দুইজন ধারক ব্রতী হইয়া এই ধর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন । 

এজন্য আমার বাল/কালে আমাদের গৃহেও রামায়ণ-পারায়ণ অনুষ্ঠানাট 
হইয়াঁছল এবং আমাকে ১৫।১৬ বংসর বয়সে রামায়ণের উপর কথকতা 
ভাঙ্গতে ব্যাখ্যান দিতে হইয়াছল, সেইজন্য বাল্মীক রামায়ণের বহুলাংশ 
আমার পাঁঠত ও আলোচিত । 

এই গ্রহ্ুকার যাহা মনে করিয়াছেন, আমও তাহাই মনে করি যে, 
রামায়ণের রূপকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিলে বামায়ণের মাহাত্ম-__অর্থাং 
ধ্মগরন্বরুপতা৷ বা এরীতহাসিকত। নষ্ট হইবে__তাহা নহে । 

কারণ ইহ ভারতীয় ভাবধারার পরম্পর৷ সিদ্ধ । 

(১) খধেদের ১ মণল ১৬৪ সৃত্তের ২০ সংখ্যক মন্ত্রট--'ঘা সুপর্ণ 
সযুজা সথায়া' ইত্যাদ, একটি বূপক। সংসার-একাট অশ্ব বৃক্ষ । 
জীব ও ঈশ্বর যেন দুই পক্ষী- একজন কর্মফল ভোজন করে, আর একজন 
সাক্ষী, অথচ ইহা একটি মন্ত্র। 

সিদ্ধ সভ্যতার নিদর্শনে ৩৭০ নং সিলে ইহার একটি চিত্ও পাওয়া 
গিয়াছে। সেই চিত্রে একট অশ্বথবৃক্ষ আর তাহাতে দুইটি পক্ষী 
মুখোমুখী বাঁসয়া। আছে । 

এই প্রমাণ দৃষ্টে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ৩বেণীমাধব 
বড়ুয়। এই চত্র্ট আঁবঙ্কার কাঁরয়৷ বলিয়াছিলেন ইহা বোঁদক সভ্যতারই 
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প্রতীক। স্যর জন মার্শাল সিম্ধুসভ্যতা অনাধ্য-সভ্যতার নিদর্শন_ 
যাহ৷ বলিয়াছিলেন, তাহ। প্রমাণ সিদ্ধ নহে । ইহা ব্যতীত শবদাহ "চন 
(দগ্ধ বংশখও, একাঁটি কলস প্রতীত) আরও অনেক 'নিদর্শন পরে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তাহাতে আধ্্য-সভ্যতারই পাঁরচয় পাওয়া ষায়। শবদাহ প্রথা--- 
আধ্যদেরই, “ভস্মান্তং শরীরম্, (ঈশোপনিষং-যজুবেদ)। অনারধ্যদের কবর 
দেওয়াই প্রথা রামায়ণে (অরণ্যকাও্, চতুর্থ সর্গ ২২ গ্লোক) প্রমাণ পাওয়া 
যায়_রাক্ষসাং গতসত্ত্ানামেষ ধর্মা সনাতনঃ । অবটে যে নিধীয়ান্তে তেষাং 
লোকাঃ সনাতনাঃ ॥ ভূগর্ভে যাহাদের দেহ প্রোথিত হয়, তাহাদের 
নিত্যলোক প্রাপ্তি হয়, গতপ্রাণ রাক্ষসদের (অনাধ্যদের) ইহাই চিরন্তন ধর্ম। 

এই গ্রন্থকার সিন্ধু সভ্যত৷ প্রসঙ্গে আধ্য-অনার্যের সংামশ্রণ কথার 
উল্লেখ করিয়াছেন-_রামায়ণ-আলোচনার মধ্যে ইহা অপ্রাসাঙ্গক ও সান্দিগ্ধ 
বিষয়। 

(২) খধেদের (১০ মণ্ডলের ১০ম সৃত্ত) যম-যমী বিষয়ক মন্ত্রগুল 
'দিন-রাির রূপকরূপে প্রকাশিত । 

(৩) শ্রীমদভাগবতে চতুর্থ স্বন্ধে ২৭-২৯ অধ্যায়ে পুরঞ্জন উপাখ্যান 
বর্ণনার পর উপসংহারে ইহা যে বৃপক, তাহা বলা হইয়াছে, এর্প 
বহ্‌ রূপক চন্তার দৃষ্টান্ত দেখান মাইতে পারে । সুতরাং গ্রন্থকারের বূপকবাদ 
দোষাবহ নহে । 

গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন যে, ওয়েবার সাহেবের লেখা হইতে 
এই রূপকবাদের প্রেরণা পাইয়াছেন, তাহাও আম দোষের মনে করি না। 
বরাহকৃত বৃহৎসংহতায় (জ্যোতিষ গ্রন্থ) লাখত হইয়াছে যে,_ 

্রেচ্ছা হি যবনা স্তেষু সম্যক্‌ শাস্ত্রং ব্যবাস্থিতমূ । 

খষবৎ তেহাপ পুজ্যন্তে কিমন্যে ব্রাহ্মণ বুবাঃ ॥ 
্লেচ্ছ (বর্ণহীন) যবন (গ্রীক, রোমক)দের নিকটে জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্যগ্‌- 
ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাহারাও খাঁষবৎ সম্মানের পান্র, অন্য যাহার ব্রাহ্মণতুল্য 
তাহাদের ত' কথাই নাই। সুতরাং বিদেশীয় মনীষীর প্রেরণাও দোষাবহ 
নহে; যাঁদ তাহ। সত্যাভত্তির উপর প্রাতিষ্ঠিত হয় । আমি সংক্কারমুন্ত চিত্তে 
নিরপেক্ষভাবে এই গবেষণা গ্রন্থের আলোচন৷ করিবার চেষ্টা করিতোছি। 

(ক) সীত৷ শব্দের অর্থ লাঙ্গল পদ্ধাত-_হলরেখা, ইহা আভধান 
সম্মত, এ বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। 

ওয়েবার সাহেবও বলিয়াছেন- সীতা 5 (910৬৮ 01 [01090£18 সীতার 


১৫৪ রামায়ণের উৎস কৃষি 


সাহত সম্বন্ধ-্থাপনের উদ্দেশ্যে রামকে এজন্য হলরধর রাম সহ আভন্ন কপ্পনা 
কারতে হইয়াছে । সেই কারণে রামায়ণকে মহাভারতের পরবর্তী গ্রন্থ বল। 
ব্যতীত উপায় ছিল না। নতুবা 'হলধর রাম' রামায়ণে অজ্ঞাত পুরুষ। সুতরাং 
সঙ্গতি থাকে না । আমাদের গ্রন্থকার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাম অর্থে 'মেঘ' 
কম্পন করিয়াছেন । এই কল্পনার মূলে আবেস্তার 'রামাহুর' ও আরবী 
ভাষায় 'রামা' শব্দ 'সহ 'রাম' শব্দের সম্বন্ধ কপ্পনা করিয়া “মেঘ' অর্থ সঙ্গাতর 
চেষ্টা করিয়াছেন। (ইংরাজ্কী 7২০, এবং [২০ শব্দ দুইটি সহ কোন 
অর্থগত সাদৃশ্য না থাকায় তাহা উল্লিখিত হয় নাই ।) | 

এই গবেষণ গ্রন্থে দশাঁট পারচ্ছেদ আছে-(১) প্রাকৃকথা (২) 
আদ শ্লোক ম৷ নিষাদ (৩) প্রথম নাম-পোৌলস্ত্য বধ (৪) রাম জন্ম-কথ। 
(৫) রাম নামের উৎস (৬) সম্পাতি রহস্য (৭) কৃষিশ্রী সীত৷ (৮) ইক্ষ্বাকু 
বংশ (৯) কুশবংশ (১০) জনক বংশ। 

(খ) প্রাকৃকথ। প্রসঙ্গে গ্রহ্থাকারের মন্তবা-“মূল কাহনীর সঙ্গে 
উত্তরকাও প্রায় সম্পর্কহীন।” ইহার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝ৷ যায় না। কারণ 
সীতার বনবাস, রামায়ণ বস্তা বাল্মীকর আশ্রমে সীতার গমন, লবকুশের 
উৎপাত্ত-উত্তরকাণ্ডেই বাণত। 

মহাকবি কালিদাস ও ভবভূতি উত্তরকাণ্ডের ঘটনা লইয়া রবুবংশ, 
উত্তর রামচরিত এবং আরও অনেক কাঁব উত্তরকাও্কে পূধবতী ছয় কাণ্ডের 
সাহত সংযুন্ত বলিয়া গ্রহণ কারয়াছেন । এই গ্রন্থকারও উত্তরকাণ্ডের বণিত 
বেদবতীর উপাখ্যান (৭১ পৃঃ) সীতার প্র-জন্ম-কথার আলোচনা করিয়াছেন। 

(গ) “অনুরুপভাবে বালকাণ্ডের আঁধকাংশ উপাখ্যানগুলির সঙ্গে মূল 
কাহিনীর সম্পর্ক বিশেষ নাই। এ কাহিনীগুলর জন্য রাম কাহিনীর 
দেবত্ব মানিতে হয়।” (২য় পৃষ্ঠা) '-"""""" “রাম কাহিনীর মানাবক সন্ত৷ 
সুপ্রাতিষ্ঠিত” । 

এই ডীন্তর সহিত লঙ্কাকাণ্ের দুইটি শ্লোকার্থ তুলন৷ করিলে রাম 
নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে আমি মানব । 

আত্মানং মানুষং মন্যে রামং দশরথাতজম্‌ । 

সোহহং যশ্চ যতশ্চাহং ভগবাংস্তদ্রবীতু মে ॥ 
আম নিজেকে দশরথতনয় মানুষ রাম বাঁলয়াই জান। আম কে ব৷ 
কোথা হইতে আগত, সে কথা ভগবান আপনিই বলুন। ব্র্গা উত্তর 
করিলেন_ 
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সাঁত৷ লক্ষার্ভবান্‌ বিষু্দেব কৃষ্ণঃ প্রজাপতি | 
বধার্থং রাবণস্যেহ প্রাবষ্টো মানুষীং তনুম্‌ 
সীত। লক্ষ্মী, আপনি বিষু দেব. কৃষ্ণ ও প্রজাপতি । 

সুতরাং এবষয়ে বালকাওড ও উত্তরকাণ্ডের সাহত লক্কাকাণ্ডের 
পূর্ণ সঙ্গতি (১১৯ সর্গ ১১, ২৭ ও ২৮ গ্লোক) দেখা যায়। 

(ঘ) “বাল্মীক নারদের মুখে রাম কাহিনী প্রথম শুনোৌছলেন, সুতরাং 
বাল্মীক রাম কাহিনীর শ্রষ্টা নন। প্রচলিত একটি কাহিনী” ইত্যাদ এ 
মন্তব্যও লেখকের সমীচীন নহে । কারণ, বাল্মীক জিজ্ঞাসা কারলেন-- 

“কোর্বিহ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্‌ কশ্চ বীর্ধ্যবান্‌” ইত্যাদি । সাম্প্রতমৃ_ 
বর্তমান সময়ে, ইহলোকে এই ভূখণ্ডে কে এমন ব্যন্তি আছেন যানি গুণবান্‌ 
বীর্যযবানৃ ধর্ম কৃতজ্ঞ প্রভৃতি গুণসম্পন্ন ? 

নারদ তপঃ স্বাধ্যায়রত, বাল্মীকিও তপস্বী-_ উভয়ই জ্ঞানী । যের্প 
্রশ্ন-_তাহারই অনুরূপ উত্তর কি হইবে 2 একটি “প্রচলিত কাহিনী” ? ইহা 
[ক বর্তমান ব্যক্তি না কাঁণ্পিত ব্যন্ত ? দশরথ তনয় রাম যে বাল্মীকির 
সমসাময়িক-ইহা৷ পৃবাপর ঘটনাবালির দ্বারাই প্রমাঁণত। 

রাম-কাহিনীর ঘ্রষ্টা রাম নিজেই । বালীকি বা নারদ কেহই 
নহেন। পর্যটক নারদ তাহা প্রত্যক্ষভাবে জানিয়াছেন, বাল্মীকি তাহার 
মুখে শুনতে চাহিলেন 7 মনে হয় বাল্সীকি লোকমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন 
তাহা সত্য [কিনা জানিবার জন্য (৬০71 করিবার জন্য) সবজ্ঞ যোগী 
নারদকে জিজ্জাসা কারলেন। ইহা কম্পিত কোন কাহিনী নহে । এই 
বৃত্তান্ত জানার পর তমসা নদীতে ম্লান করিতে গেলেন। ঘ্নানান্তে কলশ 
রাখিয়া বক্ষল (পাঁরধেয় বন্ত্ী) গ্রহণ কারলেন। 

(উ) গ্রন্থকার বন্দ্যোপাধ্যায় কলশ ও বন্ধল শব্দে দুইটি বাদ্য 
একটিকে রাখিয়া অপরাটকে গ্রহণ কাঁরলেন, এইরূপ অর্থ করেন। প্লানের 
সময়ে বাল্মীকি যাঁদ একজন কৃষক ও অথচ সঙ্গীতাঁবশারদ হন, তাহা হইলেও 
ল্লানকালে দুইটি বাদ্যযন্ত্র স্কন্ধে লইয়া বা শিষ্যের স্বন্ধে চাপাইয়া লইয়৷ 
যাওয়ার কম্পন কি স্থান কাল বিরুদ্ধ নহে ; কলশ শবের ব্যংপার্তগত 
অর্থও সমীচীন নহে । “কলমৃ' অব্যন্ত মধুরং শব্দং শ্বাতি (শো+ড), সো 
ও শো ধাতুর অর্থ বিনাশ করা৷ । বাদ্যের বিপরীতার্থ প্রকাশক হইতেছে । 
বন্ধল শবের ব্যুংপাত্ত যাহা দেখান হইয়াছে, তাহাও কোন ব্যাকরণ ব৷ 
আঁভধান সম্মত নহে। 


১৫৬ রামায়ণের উৎস কৃষি 


(চ) এখন দেখা যাউক, “আদ প্লোক--ম! নিষাদ” ইত্যাদি শ্লোকের 
অর্থ__ (লেখকের আভপ্রেত) সঙ্গতিপূর্ণ হইয়াছে কি না ? 

ম! অর্থে 'লক্ষী', নিষদ এবং নিষাদ সমার্থক যার অর্থ পাত (ইহা। 
কোন আভধানে পাওয়া যায় না) ; সুতরাং “মা নিষাদ' শব্দে লক্ষ্মীপাত অর্থাৎ 
নারায়ণ । নার (জল) এ যার অয়ন (শয়ন, আশ্রয়) সহজ কথায় 'মেঘ' 
(১৩প্ঃ)। 

'ক্রোঞ্চ অর্থে রাক্ষল বিশেষ' । রক্ষ (রক্ষা করা) ধাতু 'িম্পন্ন রাক্ষস 
শব্দের অর্থ যাহা হইতে (ধনাদি) রক্ষিত হয় (রাক্ষস শব্দের এরুপ অর্থ কোন 
আভিধানে বা প্রয়োগে দেখা যায় না)। “প্রাণ জগতের সৃষ্ট এবং চ্ছিতির 
মূলে দ্যাবাপৃথবী ; এই দ্যোঃ এবং পৃথবী আঁদম পিতা ও মাতা । স্ুলভাবে 
দ্যোঃ অর্থে অস্তরীক্ষের সূর্য্য এবং পৃথবী অর্থে কর্ষণযোগ্য ভূখণ্ড, এই দুই এর 
সংযোগ মূলতঃ মানবসমাজের অগ্রগতির উৎস' । “সূর্য এবং পৃঁথবী সকল 
সময়েই মিথুনাবদ্ধ থাঁকলেও'_(ইহা লেখকের কষ্পনামাত্ন । কোথায় সূর্য্য 
আর কোথায় পৃথবী ?) “দক্ষিণায়নাদর প্রাকৃকালে শ্রীক্মধতুতে ধারত্ী 
উত্তপ্ত হয়ে উঠে_এই তপ্ত অবস্থাকে মহাকাব্য কামমোহিত বলা হইয়াছে ।” 
ইহাও কি কম্পনা-মান্ত নহে ? পৃথিবীকে সৃষ্যের সহিত মিথুনর্‌পে গ্রহণ 
অত্যন্ত কষ্ট কম্পিত। দ্যাবাপৃথবীকে মিথুনপদে বরং গ্রহণ করা য্য়। 


(ছ) কামমোহিত শব্দে_ গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত' ইহাও কষ্টকাম্পত । 

মেঘবন্দনার মধ্যে বল৷ হইয়াছে-“হে মেঘ ! শাশ্বতকালের জন্য প্রাতষ্ঠা 
লাভ কর'_মেঘ যাঁদ পর্জন্যদেবও হয়, তাহ। হইলেও কেহ মেঘের চিরস্থায় 
প্রতিষ্ঠার কামনা করে না। “কালে বর্ষতু পর্জন্যঃ ইহাই বল! হয়। 
শশ্বদৃ বর্ষতু পর্জন্যঃ ইহ। 1চন্তার অতীত । 

যেমন মেঘ না থাঁকলে কাঁষ হয় না, ধাঁরত্রী বন্ধ্যা থাকে, তেমনই 
মেঘের চিরস্থিতিও বাঞ্চনীয় নহে। আতবৃষ্ট অথব৷ বহুদিনব্যাপী মেঘের 
আচ্ছাদানবশতঃ কৃষিপ্রী বিনষ্ট হইয়া থাকে । 

এব্‌প অসঙ্গতি. চিন্তনীয় । 

দ্বিতীয় অসঙ্গতি এই যে, পৃথিবী গ্রীক্মকালে উত্তপ্ত হইবার পর মেঘ 

আবির্ভূত হইলে বা বর্ষণ হইলে বাল্ীকি কেন সবজীবই আনন্দ বা শান্ত 
লাভ করে। গ্রন্থকারও লিখিয়াছেন-_“প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর মেঘের আবির্ভাব 
শান্তি | আরাম প্রদান করে ।” (৪২ পৃঃ) কিন্তু এ দ্বিতীয় সগে বাণিত 
হইয়াছে- ধধেরধাত্মনন্তস্য কারুণ্যং সমপদ্যত। শোকার্তস্য প্রবৃত্তে মে 


“রামায়ণের উৎস কীঁষ” সম্বন্ধে মন্তব্য ১৫৭ 


প্লোকো ভবতু মানাথা। 'শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ' | 

অর্থাং 'মহষির করুণরসের উতন্তব হইল'_-'শোকার্ত আমার এই বাণী 
শ্লোকরুপে পারণত হউক'-শোকই শ্লোক হইল- ইত্যাদি মূল বাক্যের সহিত 
্রন্থকারের রূপকবাদ অত্যন্ত অসঙ্গত হইতেছে না কি? বূপকবাদ স্বীকার 
কারলেও প্বাপর সামঞ্জস্য অবশ্য চত্তনীয় মনে কাঁর। 

(জ) “মূল কাহিনীর সঙ্গে আপাত দৃষ্টিতে ক্রোবধের কোন সম্পর্ক 
নাই।' ইহাও লেখকের অমূলক আশংকা । কারণ সংস্কৃত ভাষায় 
তখনও কোন ছন্দোবদ্ধ বাণীর উৎপান্ত হয় নাই। সেই উৎপান্তর কারণরূপে 
বলা হুইয়াছে-_বাল্মীক হৃদয়ের শোকময় ভাবোচ্ছবাস। ক্লৌণ্টবধ ঘটনা 
দর্শন_ভাবোচ্ছবাসের কারণ। ইতিপূর্বে নারদের মুখে রামবৃত্তান্ত 
শুনিয়াছেন, সেই বিষয়বস্তু (১19) অবলম্বন কারয়। গ্লোকময় রামায়ণ রচন। 
কর৷ হইয়াছে_ ইহাতে অসঙ্গতি কিআছে ? বরং লক্ষী (সীতা)পাতি রাম 
যে কৌঞমিথুন রাক্ষসদম্পতি রাবণ ও মন্দোদরীর একটি (পুরুষ) রাবণকে 
বধ করিয়া চিরন্তন গৌরব লাভ কর-এই অর্থটই ব্যঞ্জত হইয়াছে । 
অবশ্য ইহা পরবতীকালে টিকাকারদের উত্তাঁবত অর্থান্তর ; রূপকবাদে 
কম্পিত অর্থ অপেক্ষা এই ব্যঞজনালভ্য অর্থ সঙ্গাতপূর্ণ মনে হয় না৷ কি? 

খষিমুখ হইতে স্বতঃস্ফরতত এই ছন্দোবদ্ধ বাণী যে বহুলার্থদ্যোতক 
তাহাই পরবতাঁ মণীষীর৷ প্রমাণিত করিয়াছেন । 

(ঝ) গবেষণা গ্রন্থে লাখত হইয়াছে যে “ভারতের উত্তর পশ্চমাণ্টলে 
বেদ রচনা শুরু হয়” এই রচনা খাঁষ নামধারী মানবগোষ্ঠী দ্বারা সংসাধিত 
হইয়াছিল_ইহাই লেখকের আভিপ্রায় মনে হয়, কিন্তু রামায়ণের আদিগ্লোক 
বাল্মীকর মুখ হইতে প্রকাশিত হওয়ায় তাহার বিস্ময়ের সীমা ছিল না। 
বিস্ময়ের কারণ, ছন্দোবদ্ধ তন্ত্রীলয়সমান্ধত এই বাণী । অথচ বেদ যাঁদ 
মনুষ্যরাচত হয়-তাহাতে শত শত অনুষ্টুপ ছন্দের শ্লোক থাকতে 
বালীকর বিস্ময়ের কারণ ক ? বস্তুতঃ বেদ যে অপোরযের_ ইহ। নির্ণয়ের 
পক্ষে আদিকাঁব বাল্ীকর এই বিস্ময় অন্যতম কারণরূপে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে । 

(4) লেখকের একটি উদ্ভট মন্তব্যথা (৪ পৃঃ) “নাসাকর্ণচ্ছেদন 
হন্দ্র সমাজে প্রাচীনকাল হতে বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি রীতি । সেই রীতি 
শূর্পণখার ক্ষেত্রে প্রযুন্ত হ'ল কেন 2” 

কন্যাকালে (বিবাহের বহু পূর্বে) মেয়েদের নাক-কান বিধান হম 


১৫৮ রামায়ণের উৎস কৃষি 


অলঙ্কার পরিধানের জন্য । আর তাড়কা ও শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন 
বিরূপ কারবার জন্য, উভয় কার্যযকে এক পধ্যায়ে ফেলার অর্থ আমাদের 
অবোধ্য। 

(ট) “শূর্পণথার নাসাকর্ণচ্ছেদকালে “সত্যবাদী রাম' লক্ষাণকে 
আববাহত বাঁলয়াছলেন-_অথচ উভয়ের এক সময়ে 'বিবাহ হইয়াছিল ।” 
ইহা লেখকের মন্তব্য । 

রাম সত্যবাদী এবং ধর্মজ্ঞ ; ধর্মশান্ত্রে আছে যেমন, 'ন নর্মযুন্তং 
বচনং 'হনাস্ত' অর্থাৎ পাঁরহাস কারয়া মিথ্যা বললে দোষ হয় না । তেমনই 
ন স্ত্রীযু' “ন বিবাহকালে' 'প্রাণাত্যায়'_স্ত্রীলোকের নিকট, বিবাহসময়ে, 
প্রাণাবনাশ কালেও মিথ্যাভাষণ দোষাবহ নহে । সুতরাং রাম চরিঘের 
কোন অসঙ্গতি হয় নাই। 

(ঠ) উমিলা, মন্থরা, শূর্পণখা, মাওবী, শ্রুতকীতি এবং বিশ্বামন্ 
প্রভৃতি কতকগুলি প্রাসাঙ্গক চরিত্রের পরবর্তী বৃত্তান্তের মধ্যে উল্লেখ না থাকায় 
রামায়ণ গ্রন্থের নুটি লক্ষ্য কাঁরয়াছেন লেখক মহাশয় । 

অলঙ্কার শান্ত্রানুসারে কাব্যে বা নাটকে দ্বিবিধ চার আঁঙ্কত করা 
হয়। (১) আধিকারিক (২) প্রাসাঙ্গক। আধিকারিক অর্থাৎ প্রধান 
নায়ক নায়কাদের চাঁরন্ন শেষ পর্য্যন্ত বর্ণনীয়। আর প্রাসাঙ্গক চাঁর্গুঁলি 
যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই বর্ণনীয়। ইহাকে নটি বল! যায় না। 
(সাহত্য দর্পণ; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) 

(ড) “বল৷ হয়েছে যে রাম অযোধ্যার রাজপথে লবকুশকে গান 
গাইতে দেখে রাজপ্রাসাদে ডেকে এনোছিল ৷ উত্তরকাণ্ডে বাল্মীক অশ্বমেধ 
যন্দরে লবকুশকে এনোছিল- ইহা বল৷ হয়েছে ।” 

রাজপ্রাসাদে লবকৃশকে ডেকে আনার পর তারা যে আর বাল্মীকির 
আশ্রমে ফিরে যাওয়ার প্রমাণ ন৷ থাঁকলে_ইহ৷ একাট অসঙ্গতি ব৷ নুটি বলা 
যাইতে পারে। 

(5) আদ নামকরণ--পোৌলস্তযবধ_ইহা হইতে অগন্ত্য নক্ষত্রের উদয় 
ও দক্ষিণায়ন সৃর্ধ্গতির সঞ্কেত-যাহা বণিত হইয়াছে তাহা উপাদেয়, 
তবে বধ শব্দের অর্থাটি পাঁরিস্ষুট হয় নি। 

(৭) রাম জন্ম কথা- এই প্রকরণটি লেখকের অসাধারণ প্রাতভার 
পারচাক্সক । দুই একটি শব্দের অর্থ কষ্ট কম্পিত-যথ। খধ্যশূঙ্গ_ মৃগশিরা 
নক্ষত্র । খষ্য শব্দের অর্থ মৃগ, ইহা৷ কাল্পত। অঙ্গনা অর্থে কন্যারাশি_ 
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ইহা সহজবোধ্য । অঙ্গনা শব্দে বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মীন ও মকর রাশি 
বুঝায়_ ইহার প্রমাণ উল্লিখিত হয় নাই। তথাপি এই প্রকরণে রূপক- 
রামও যে 'উচ্চন্ছে গ্রহপণ্চকে- মেষং গতে পুষাঁণ-লগ্নে কর্কটকে' ইহার সাঁহত 
সামঞ্জস্য করা হইয়াছে- ইহাই প্রতিভার পাঁরচায়ক । কৌশল্যা, কৈকেয়ী, 
সুমিত শব্দেরও রূপকার্থ গ্রহণীয়। 

(ত) 'রাম নামের উৎস' । এই গ্রন্থকারের মতে ইন্দো ইউরোপীয় 
ভাষা আতি প্রাচীন, এবং রাম শব্দটি এ ভাষা হইতে ভারতে প্রবেশ 
কারয়াছে। অথচ ইউরোপীয় সভ্যতা যে ৪০০০ চার হাজার বৎসরের 
অধিক পুরাতন নহে, ইহা. সব্বস্বীকৃত। ডঃ হারম্যান জ্যাকবি সাহেবও 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, “কৃত্তিকাঃ প্রাব্যা ন চ্যবস্তে- শতপৎব্রাহ্ধণের এই 
কীত্তকানক্ষত্রের তাংকালক অবচ্থান এবং বর্তমান অবস্থান দ্বারা জ্যোতিষ- 
গণনার ফলে অন্তত পাচ হাজার বংসর পাওয়। যায়। এবং বালগঙ্গাধর 
তিলক মহোদয় তাহার “0/1০%, নামক প্রবন্ধেও এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন । 'রাম নামের উৎস' প্রকরণটি তেমন ভাল লাগিল না। 

ভারতবর্ষের বোঁদক মন্ত্রগুলিকে কৃষকসঙ্গীত (চাষার গান) বাঁলয়া 
ইউরোপীয় মনীষগণ অনেকদিন প্বেই উদ্ঘোষিত করিয়াছিলেন। 
সমগ্র বেদে যেমন ইন্দ্র, পর্জন্য, বরুণ প্রভৃতি মেঘবাহন দেবতার উল্লেখ 
আছে-তেমনিই আগ্ন, আশ্বদ্বয়, বিশ্বদেব, সরস্বতী, খভূগণ, সবিতা, 
দ্যাবাপৃথবা, বিষু্, বায়ু, মুত, রুদ্র, সোম, উদ, সৃষধ্য প্রভৃতি বহু মেঘসম্বদ্ধ- 
হীন দেবতারও স্তুতি আছে। বস্তুতঃ বোঁদক মন্ত্রগুলি যজ্ঞ সম্পাদনের 
জ্বন্যই ব্যবহত হইত । কৃষিকার্যের অঙ্গীভূত গাঁতি নহে । এই যজ্ঞের 
পরম্পরা রামায়ণেও আঁসিয়াছে_ অশ্বমেধ, পুত্রেষ্ঠি প্রভৃতি যজ্দঞের কথা বার 
বার উল্লিখিত হইয়াছে । 

(থ) সম্পাঁত রহস্য প্রকরণে বল৷ হইয়াছে যে,_হনুমানরা জানত 
যে সীতাকে রাবণ হরণ ক'রে লঙ্কায় রেখেছে, সুতরাং সম্পাতির ব্যাপারটি 
উদ্দেশযবহীন, এজন্য ইহা রহস্যময় এবং রূপক কল্পনার ইঙ্গিত রয়েছে' 
(৪৮ পৃঃ) । লেখক মহোদয়ের এটি প্রমাদপূর্ণ মন্তব্য । কেননা, রামায়ণের 
কি্বি্ধ্যাকাণ্ডে ৪২ সর্গ হইতে ৫৫ সর্গ পর্য্যন্ত সীতার অথ্েষণ বৃত্তান্ত 
হনুমান ও বানরগণের দ্বার কিরুপভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণন৷ 
আছে, সম্পাতি পক্ষী আপসিয়। সীতার হরণের পর লঙ্কায় অবন্থানের 
কথ জানাইয়। দেয় । হনুমানয়া যে জানত না, ইহা .স্পষ্$ বলা আছে.। 
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(দ) “কৃষিত্রী সীত।' এই প্রকরণে _-বৌদক মন্ত্রে সীতার উল্লেখ খেথেদ 
৪ মণ্ডল ৫& অঃ ৫৭ সৃত্তে ৬৭ মন্ত্র) আছে। সীতা শব্দে লাঙ্গল পদ্ধাত ব৷ 
'শীতাধার কাষ্ঠ' অর্থাং লাঙ্গল বল। হইয়াছে । ইহা আভধানেও উন্ত 
হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। “সীতা শব্দের রূপক অর্থ সবস্বীকৃত। কৃষিত্্ী 
অর্থাট তাহ। হইতে টাঁনয়৷ আনিতে হইবে । 

(ধ) ইক্ষবাকুবংশ, কুশবংশ ও জনকবংশ-এই তিন অধ্যায়ে বহু 
কষ্টকষ্পন। করা হইয়াছে । একটি দৃষ্টান্ত দিই-জনক শব্দে 'বীজ' গ্রহণ 
করা হইয়াছে । জনক যাঁদ 'বীজ' হয়, আর সীতা যাঁদ লাঙ্গল পদ্ধাতি 
হইতে উৎপন্ন কীঁষশ্রী হয়, তাহা হইলে জনকের লাঙ্গল কর্ণের ফলে 
বসুন্ধরা হইতে সীতার উৎপাত্ত-এ অংশাঁট সঙ্গত হয় কি? 

(ন) অশ্বথ শব্দে অশ্বিনীনক্ষত্র ইীঙ্গত করা হয়েছে (৪৯ পৃঃ), ইহাও 
কষ্টকষ্পনা। 

(প) নিশা শব্দের অর্থ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, ধনুঃ ও মকর 
রাশি । কর অর্থ হস্তপ্রান্ত ৷ 

“সুতরাং নিশাকর শব্দে কর্কট ও মেষরাশির প্রান্তদ্বয় ইঙ্গিত করেছে" 
এখানে বন্তব্া এই যে,_-এর্প প্রান্তদ্বয় পাইবার কোন যুক্তি দেখান হয় নাই । 

(ফ) 'রামায়ণের এতিহাসক প্রসঙ্গ স্বতন্তরভাবে আলোচনার যোগ্য । 
বর্তগানে এ প্রসঙ্গ পাশ কাটিয়ে রামায়ণের কৃষাঁভান্তক সন্ত নিয়ে 
আপাততঃ আলোচনা হচ্ছে । (১১ পৃঃ) 

“বাল্মীকি তার মহাকাব্য রচনার উদ্দেশ্যমূলকভাবে রূপকের আশ্রয় 
নিয়েছেন পুরোপু'র।” “সুতরাং ব্যান্ত ও স্থান নামগুলি আধকাংশক্ষেত্রেই রূপক 
মানতে হ'বে, নতুব। রামায়ণের 'বাঁবধার্থবোধক বিশেষণটি ব্যর্থ হয়” ইত্যাদি । 

এখানে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে, ব্যন্তি ও স্থান নামগ্লির 
রূপক মানতে হ'বে, রামায়ণে যে কয়টি প্রাসদ্ধ ঘটনা আছে, তাহার সাহত 
সামঞ্জস্য রক্ষা কর এই রূপক বাদে উচিত ক না চিত্তনীয়। 

(১) পৌোলস্তাবধ (২) রাম ও সীতার চৌদ্দবংসর বনবাস বা 
নিবাসন (৩) বনবাসকালে সীতা হরণ (৪) সীতার বনবাস (৫) 
বাল্মীকির আগ্রমবর্ণনায় কোন কাঁষর উল্লেখ আছে কি না? 

(১) পোলস্ত্যবধের রূপক ব্যাখ্য। ভালই হইয়াছে, তবে বধ শব্দের 
অর্থ পারস্ফুট হয় নাই। 

(২) রাম ও সীতার চৌদ্দ বংসর বনবাসকালে অর্থাৎ মেঘ ও কৃষিশ্নী 
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বঁজিত অযোধ্যা বা যে কোন ভূখণ্ড কি দশায় উপাশ্থিত হইয়াছিল তাহার 
বর্ণনা রামায়ণে দেখা যায় না। রামায়ণে, চোদ্দবংসর অনাবৃষ্ঠি বা কৃষি 
উৎপন্ধ হয় নাই এর্‌প উল্লেখ নাই। 

(৩) বনবাসকালে সীতাহরণ--ওয়েবার সাহেব লিখিয়াছেন যে,_ 
দাক্ষিণাত্যে তখন কৃষিকার্ধ্য ছিল না, তাই হলধর সহ লাঙ্গল পদ্ধাতির প্রচলনই 
সীতার বনবাসের উদ্দেশ্য ৷ এ বিষয়ে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছু লিখেন নাই। 

(৪) সীতার পুনঃ বনবাস রূপকবাদে ব্যাখ্যাত হয় নাই । 

(৫) বাল্মীকির আশ্রমবর্ণনায় কোথাও দেখ গেল না যে,_বাঙ্ীকর 
আশ্রমে কৃষিক্ষেত্র ছিল, এমনাঁক বাল্ীকির একখান। লাঙ্গল ছিল, একথারও 
উল্লেখ নাই। জনকের লাঙ্গল ছিল, কিন্তু তিনি ত রামায়ণ রচয়িতা নহেন। 
রুপকবাদে তিনি ত 'বাঁজ' মান্ন। বাল্মীকি যে সঙ্গীতজ্ঞ কবি ইহার প্রমাণ 
পাওয়। যায় কিন্তু'(তান যে কষক ব৷ কাষক্ষেত্রের পরিচালক, ইহার প্রমাণ নাই । 

শুধু নামগুলির অর্থান্তর অনুসন্ধান কারলেই ক সমগ্র রামায়ণের রৃপক- 
বাদ স্থাপিত হইবে? ঘটনাগুলির সামঞ্জস্য বিধান কি আবশ্যক নহে ? 

আমি যতদুর পার, পরিশ্রম করিয়া নিরপেক্ষভাবে শ্রীধুন্ত 'জতেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত এই গবেষণা গ্রন্থ পাণত করিয়াছি এবং আমার 
মনে যে প্রশ্নগুলি জাগিয়াছে তাহা অস্তে সন্নিবোশত করিয়াছি । 

আমার শেষকথা এই যে, 'রামায়ণের উৎস কৃষি' এই রামায়ণ শব্দের 
অর্থ যাঁদ রামায়ণ গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে বালককে কোন না কোন সময়ে 
'কীঁষশত্রী' দর্শনের ঘটনা উীল্লখিত হওয়া উীঁচত 'ছিল। যেমন ক্রোণ 'মিথুনের 
অন্যতমকে বধ করার ঘটন৷ হইতে রামায়ণের রচনার প্রবৃত্ত জাগিয়াছিল। 
রামায়ণে বর্ষাবর্ণনায় বা শরৎকাল বর্ণনায় বহু শ্লোকের মধ্যে দুই একটি 
ক্লোকে কাঁষর বর্ণন৷ আছে মান্ন। আর যাঁদ রামায়ণের অর্থ হয় 'মেঘের আগমন' 
তাহা হইলে 'কৃষির উৎস রামায়ণ'-_ এইরূপ বিপরীত নামকরণ হওয়া উঁচত। 


আম যাঁদ ভ্রমবশতঃ 'কছু নুঁটপূর্ণ উন্ত কিয়া থাকি, তাহা বার্ধকা- 
বশতঃ মারনীয়। ইতি_ 


১৬২ রামায়ণের উৎস কৃষি 


সবিনয় নিবেদন 


পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও (নরই উধ্বে”) অশেষ 
ধৈর্য সহকারে এই গ্রন্থের পাঙুঁলাপটি পাঠ করে যে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন 
তা পাঠকগণের অনুধাবনের জন্য এই গ্রন্থের সঙ্গে সংযোজিত করা হল। 
এই সুযোগ ঘটায় গবেষণ৷ বস্তুর গুরুত্ষ বহুলাংশে বাঁদ্ধ পেয়েছে, 
এজন্য আম গাঁবত। তার মন্তব্যগুলর পরিপ্রেক্ষিতে আমার রামায়ণ 
সম্পকাঁয় রহস্যভেদ তথ। বিশ্লেষণের দৃষ্টিভাঙ্গ সচ্ছতর করার অভিলাষে এই 
'সাবনয় নিবেদন' । 

আমার এই গ্রন্থ রচনার মূলে প্রেরণা স্বতঃস্ফৃত । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, 
ওয়েবার প্রমুখ 'বাশিষ্ট মনীষীগণ রামায়ণ মহাকাব্যে কাঁষ 'বষয়ক ইংাগত 
লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু রাম-কথ অনুসরণে ধারাবাহক আলোচন৷ করেননি । 
বিষয়টি আমাকে কৌতৃহলী করোছিল। পুরানের অনেক কাহিনী যে 
জ্যোতির্মগুল এবং নৈসাঁগিক ঘটনার রূপক এই বিষয়ে পাঁথকৃত আচার্য 
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানাধর রচনাবলী আমাকে শুধু অনুপ্রেরণা দেয় নাই, 
অনেক বিষয়ে তাকে অনুসরণও করোঁছ। শ্রীমতী বেলাবাঁসনী গুহ ও 
মীমতী অহন৷ গুহ রাঁচিত 'থঞ্ধেদ ও নক্ষত্র বইটিও আমার গবেষণার ক্ষেত্রে 
মূল্যবান সহায়ক ছিল । 


“প্রাক কথা' অধ্যায়ে সিদ্ধু সভ্যতার উল্লেখ করার উদ্দেশ্য উত্ত সভ্যতার 
প্রাপ্ত নিদর্শন এবং ভোগলিক অবস্থান হতে বল৷ যায় এই সভ্যতা বাণিজ্য 
ও কীষাভীত্তক ছিল। খ্‌ঃ পৃঃ প্রায় পাচহাজার বছর আগেকার এই 
সভ্যতায় কাষকাজের যে সম্প্রসারণ ঘটোছল তার প্রভাব ভারতবর্ষের অন্তর 
বস্তার লাভ করা স্বাভাবিক। ভারতবর্ষে কৃষকাজের ব্যাপকতা কতকাল 
আগে ছিল তার একটি ইংগিত রাখার জন্যই এই প্রসঙ্গর উত্থাপন কর! 
হয়েছে । সিষ্ধু সভ্যতা আর্কৃঁষ্ট অথবা-অন্-আর্ধকৃষ্টি এই তর্ক এঁড়য়েও 


সাবনয় নিবেদন ১৬৩ 


বলা যায় আর্যরা যাঁদ বাঁহরাগত (অনেক পাণ্ডত এই অনুমান করেন ) হয়ে 
থাকে তাহলে সিন্ধু সভ্যতার এলাকায় তৎপ্ৰে অনৃ-আর্ষ গোষ্ঠীর বসতি 
নিশ্চয় ছিল। আর্ধগণের এই অণ্চলে আগমনের পূরে স্থানটি জনহীন ছিল 
এমন কোন তথ্য নাই বা এমন চিন্তা করার কোন কারণ নাই। সুতরাং 
উত্ত বাণিজ্য ও কৃষাঁভান্তক সভ্যতার উন্মেষ ঘটার আগে বা পরে অথবা 
সমকালে আর্ধ ও অনৃ-আর্ধ গোষীর ধর্ম, আচার অনুষ্ঠান এবং রন্তের সংমিশ্রণ 
ঘটে সহাবস্থান পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল এই চিত্ত খুব কষ্টকপ্পন৷ হয় না। 

সদ্ধুপভ্যতার নিদর্শনে আর্য ভাবধারার পরিচয় যেমন আছে, তেমাঁন 
লিঙ্গ প্রতীকি নিদর্শনগুলি অনৃ-আর্ধ কৃষ্টির প্রাতি ইংগিত রাখে । 

রাক্ষ বিরাধকে কবর দেওয়া হলেও রাক্ষসরাজ রাবণের মরদেহ 
আনুষ্ঠানিক ভাবে দাহ করা হয়োছল ডে. ১১৩. ১২০)। রামায়ণে উভয় 
প্রথার নিদেশ পাওয়া যায়। 

রামায়ণের বাভন্ন উপাখ্যান বিশ্লেষণ করে রাম-কথার সুন্র যখন 
কাঁষাভান্তক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছি, তখন ইতিহাস স্বীকৃত প্রাচীনতম 
কালে ভারতবর্ষের যে স্থানে ব৷ সভ্যতায় কৃষকাজের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল 
সেই সভ্যতার সামান্যতম উল্লেখ করে কাঁষভিত্তিক সভ্যতার প্রথম 'বকাশ 
ক্ষেত্রুটর প্রাত সকলের দৃঁষ্ট আকর্ষণ করতে প্রয়াসী হয়োছ মাত্র । 


ভাষা-বশারদগণের আভমত বালকাণ্ডের কোন কোন অংশ এবং 
প্রায় সমগ্র উত্তরকাণ্ডের রচন। পদ্ধাত অযোধ্যা হতে লঙ্ক। এই পাঁচাট কা 
হতে স্বতন্্। একারণে এ অংশগুলি প্রক্ষীপ্ত বা পরবর্তাঁ সংযোজন 1হসাবে 
চিন্তা কর৷ হয়। 

বালকাণ্ডের অনেক উপাখ্যান ও ঘটনা যথ। গঙ্গোৎপাত্ত ও কাতিকেয় 
জন্ম, বাসষ্ঠ-বিশ্বামন্র দ্বন্্, অহল্যা উদ্ধার, ইন্দ্র কর্তৃক দিতির গর্ভ-ছেদন 
ইত্যাদি-এগুলি বাদ দিলেও রামায়ণে রাম-কথার মূল কাহিনী বিন্দুমাত্র 
ক্ষন হতনা । অথচ এই সকল উপাখ্যানের পারপ্রোক্ষতে রাম চারন্রাট 
দৈবত্ব লাভ করেছে । 

উপরোন্ত কারণগুলি বিবেচনা করেই মূল পারীঁলাঁপতে বালকাও এবং 
উত্তরকাও সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। অবশ্য এই মন্তব্যে তর্কের 
অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু আমার মূল বন্তব্য তথা বিশ্লেষণ কোন ভাবে 
বাহত হয় না। : 


১৬৪ রামায়ণের উৎস কাষ 


বোঁদক শাস্ত্রে সীতা নামের যে প্রাচীনত্ব আছে, সেই তুলনায় রাম 
নামটি অনেক অধাচীন কালের । অনুমিত হয় আবেস্তার 'রামাহ্‌র' বোদিক 
শাস্ত্রে তথা বেদপন্থীদের নিকট 'রামাসুর' নামে গৃহীত হয়োছিল। এই 
'রামাহুর অথবা 'রামাসুর' শব্দের সূত্র ধরে 'রাম' শব্দের উদ্ভব হওয়ার 
সন্তাবন৷ চিন্ত। কর৷ হয়েছে । পণ্তগণের মতে আবেস্তা ও বেদপন্থীগণ 
প্বে এক ছিল। পরবতাঁকালে দুইটি ধারায় বিভন্ত হয়েছে । যে ভূখণ্ডে 
আবেস্তাপস্থীদের প্রাধান্য ছিল তার সংলগ্ন ক্ষেত্রে সিন্ধু সভাতার বিকাশ 
ঘটোছল। সুতরাং আপাতপদৃষ্টিতে কোন প্রমাণ না থাকলেও সিদ্ধ 
সভ্যতার মানবগোষ্ঠীর উপর আবেস্তাপন্থীদের বিশেষ প্রভাব বর্তমান থাকা 
কষ্ট-কপ্পনা বলে মনে হয় না। সিন্ধু সভ্যতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল 
বাণজ্য। সেই সভ্যতার কালে গঙ্গাযমুন৷ 'বধোত অণ্ল শুধু অনগ্রপরই 
ছিল না, ভূতত্বের দক হতে এ এলাক৷ সম্ভবতঃ মনুষ্যবাসের প্রায় অনুপযোগা 
ছিল। 
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01 6100 110015-0527665 5991001105১ 10106 00৬৮1) 11001 0170 
11100201755 200 ৫61১0:11০0 2৮007100610 00050 01 11013 
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সুতরাং স্ছলপথে ও জলপথে বাঁণজ্য উত্তর, পাশ্চম ও পশ্চিমোত্তর 
দেশের সঙ্গে নাবড় হওয়াই স্বাভাঁবক । এই সুত্র ধরে সিদ্ধু সভ্যতায় 
আবেস্তাপস্থীদের প্রভাব মেনে নেওয়া খুব দোষাবহ হয় না। এই কারণে 
আবেস্তার “রামাহুর' এবং আরাঁব ভাষার 'রামা' শব্দাটর সঙ্গে 'রাম' শব্দের 
সামঞ্জস্য এনে রাম বাচক বর্ষণ-দেবতার প্রাচীন আঁ্তত্বকে প্রাতিষ্ঠ করতে 
প্রয়াস নিয়োছ। 'ইন্দো-ইউরোপায় ভাষা আত প্রাচীন'-মুল পা 
লিপিতে এই ধরণের বন্তব্য আম রাথনি । 

একথা মানতে হবে 'রাম' শব্দাট পরবতাঁকালে বেদের (১০ম মণ্ডল) 
অন্তভৃন্ত হয়েছে। আবেন্তাও সাম্প্রীতক কালের নয়। মূল পার্লাঁপ 
রচনার কালে বাল গঙ্গাধর তিলক প্রমুখ গুণীজনের বেদের কাল নির্ধারণ 


সাঁবনয় নিবেদন ১৬৫ 


সম্পকাঁয় বন্তব্যগুলি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে স্মরণ রেখে বািভন্ন উপাখ্যান বিশ্লেষণ 
করে মোটামুটি একটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, সোঁট হল রামায়ণের কালে 
আশ্বনী নক্ষত্রে ছয় অংশ চল্লিশ কলায় বাসন্ত-বিষুব হত। এই তথ্য সামনে 
রেখে 'রাম' শব্দটির উত্তব-সৃত অনুসন্ধান করার কালে 'রাম নামের উৎস' 
প্রকরণে 'রাম' নামাট সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেনের বন্তব্য আমি গ্রহণ 
করোছ। 'রাম' শব্দাটর যত অর্থ ব৷ ব্যাখ্যা আছে তারও উল্লেখ করোছি। 
উদ্দেশ্য 'রাম' শব্দাট সম্পর্কে সকল প্রকার ভাবন৷ চিন্তাকে একাট পাঁরসরে 
সংকলিত করা । এই প্রকরণে 'রাম' শব্দের অর্থ মেঘ গ্রহণ করার যথাযথ 
যুক্তি গ্রন্থে রাখ হয়েছে । 


নারদ বাল্মীকিকে যে রাম-কথা শুনিয়েছিলেন (বালকাণ্, ১ম সর্গ), 
সেই রাম-কথা রামের রাজ্/লাভেই ইতি হয়েছে । এরপর এগারো হাজার 
বংসর রাজত্ব করার পর রাম ব্রহ্গলোকে গমন করবেন এবং রাজত্বকালে রাম 
শত সংখ্যক অশ্বমেধ যক্ঞ, বর্ণীশ্রম প্রাতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর সংখ্যক গো 
ও পর্যাপ্ত ধনাদ দান করবেন-নারদ এই ভবিষৎ বাণী করেছিলেন মান্তর। 
কিন্তু নারদের ভাঁবষাংবাণীতে সীভার বনবাস, শনুষ্বর যৌবরাজ্যে আঁভষেক, 
লবকুশের জন্ম, রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে পিতাপুন্নে মিলন, সীতার পাতাল 
প্রবেশ, কুশকে কোশলের সিংহাসনে আধাষ্ঠত করা, রামের পরিশেষে 
লক্ষণকে বর্জন.এবং ভরত ও শনুর সহ সরযূ নদীতে আত্মীবসর্জন_এই 
সব উল্লেখ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবলীর কোন উল্লেখ নাই । 

'আদি শ্লোক' প্রকরণে নারদ ও বালীক শব্দ দুইটির ব্যুংপাত্তগত ও 
সাদৃশগত অর্থভেদ করে বলা হয়েছে বাল্ীক (পাললিক ভূ-খও, যেখানে 
হলকর্ষণ করলে সীতার উদ্ভব হয়) নারদ (অন্তরীক্ষ, যেখান হতে বৃষ্টিপাত 
হয়)এর নিকট জানতে চেয়েছিল বর্তমান লোকে শ্রেষ্ঠ কে 'যাঁন সবগুণে 
বিভাষত। তখন নারদ (অস্তরীক্ষ) বর্ণ-দেবতার গুণকীতন করে শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রমাণ করে। নর অর্থনায়ক থধেদ ১.৫৩.২)। নায়ক অর্থে অগ্রণী, 
শ্রেষ্ঠ, প্রধান । সুতরাং এই শ্লোকে 'নর' শব্দট ব্যবহার করে কোন ব্যাস্ত 
(বিশেষকে ইংগত কর! হয়েছে মনে হয় না। এই ক্ষেত্রে তিনাট জড় 
বস্তুতে মানবিক সত্তা আরোপ করে রহস্য সৃষ্ট করা হয়েছে । 

এখানে বর্ষণদেবত। অর্থে শুধু বর্যাধতু তথা বৃষ্টিপাতের চিত্ত। করলে 
ভূল হয়। কারণ সকল খতুর কার্ষকারক সূর্য । বর্ষচক্রের বাঁভন্ন মাসে 
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সূর্যর কার্যকারকত। ভিন্ন ভিন্ন, এজন্য শাস্ত্রে এক আদত্কে দ্বাদশ মাসে 
দ্বাদশ আঁদত্যে ভাগ কর হয়েছে । খতুচক্রের এই আবর্তন না থাকলে 
এক আঁদত্য যেমন দ্বাদশাদিত্যে প্রকাশিত হত না, তেমাঁন প্রাণ-জগতেরও 
[বিকাশ ঘটত না। কারণ শুধু বর্ষা, শুধু শীত অথব৷ শুধু গ্রীষ্ম পাঁরবেশ 
নিশ্চয়ই প্রাণ বিকাশের উপযোগী নয়। সুতরাং বধধণদেবতাকে শাশ্বত 
প্রতিষ্ঠ। লাভের বন্দন৷ করার অর্থ বর্যাধতুর চিরস্থায়ীত্ব কামন৷ কর নয়। 
বরং বর্যাখতুর কল্যাণে যেহেতু প্রাণ বিকাশের সৃচনা, সে. কারণে বধা- 
মাসের আদত্যর বন্দনার মধ্য দিয়ে দ্বাদশাদিতারই বন্দনা করা হচ্ছে। 
অতএব মূলকথা দ্বাদশাদত্যর শাশ্বত প্রতিষ্ঠা লাভের বন্দনা । দ্বিতীয়তঃ 
গ্রীষ্মধতুর শেষ পর্যায়ে তৃষিত জীব-জগতের বর্ণ কামনা কখনই যুগ যুগ 
পাঁরমাণ কালের জন্য বর্ধাধতুর প্রাতিষ্ঠ৷ প্রার্থনা করা নয়। রামকে মেঘ- 
দেবত৷ হিসাবে উল্লেখ করলেও রাম মূলতঃ সূর্যর একটি স্বরুপ । যেমন 
পর্জন্য বর্ধণ-দেবতা, ইন্দ্রকেও বধণ-দেবতা বল৷ হয়, বরুণ বর্ষণ-দেবতা ৷ 
কিন্তু মূলে এরা সকলেই আঁদত্য, একই সূর্ধর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। 
অতএব, যেখানেই 'ইন্দ্র' শব্দটি পাওয়া যাবে সেখানেই ইন্দ্রকে শুধু মাত 
বর্ষণ-দেবতা রূপে চিন্তা করলে অবশ্যই বিভ্রান্ত ঘটবে । 

যাইহোক, কর্ষণযোগ্য ভূখণ্ড অর্থাৎ বালীকি হয়ত মনে মনে গব 
পোষণ করাছল সে জীবজগতকে 'বিশেষ করে মানব সমাজকে) ধারণ করে 
আছে। কিন্তু অস্তরীক্ষ অর্থাৎ নারদের 'রাম-বথা'য় ভুলের নিরসন হওয়ায় 
বাল্মীকি সত্য উপলান্ধ করে চিন্তাম্বত হতে গারে । কেননা মেঘদেবতার 
করুণাবর্ষণ ছাড়া আবাদি জাম বন্ধ্যা, সৃষ্ট তমসাচ্ছন্ন । 

এছাড়াও নারদ, ব্রক্ষা এবং বাল্মীকর সাঙ্গতীক-স্বর্প ব্যাখ্যা করা৷ 
হয়েছে । সেখানে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে নারদীয় লোকসঙ্গীতের সূ অনু- 
সরণে বাল্সীক সেই লোকসঙ্গীতের কথা ও সুর পাঁরমাজিত করে বোঁদক 
সঙ্গীতধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন। নারদের 'রাম-কথা'কে 
আম নারদীয় লোকসঙ্গীত অর্থাৎ কৃষিজীবি মানুষের মেঘবন্দনা গীতি মনে 
করি। 

সুদুর অতীতে, বেদের কাল হতে দেখা যায় মানুষ সুফলপ্রদায়ী নৈসগিক 
ঘটন।, বৃক্ষাদ প্রভৃতিতে দেবত্ধ আরোপ করেছে । দুঃখপ্রদায়ী ঘটনা বা 
বস্তুতে অদৈবিক সত্তা আরোপ করতেও ভুল করেনি । সুতরাং আমরা কি 
আশা করতে পার ন৷ মানুষ যখন কৃষি নির্ভরশীল হয়ে সমাজ বন্ধন দৃঢ় 
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করে জনপদের পত্তন করল; তখন ভূমি ও মেঘকে দেবতে প্রতিষ্ঠা করে ঘরে 
ফসল তোলার পর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে লোকসঙ্গীতের বিকাশ ঘটাবে না ? 
যেমন আজও শোনা যায়, খরাকষ্ট মানুষের শোকবিধুর লোকসঙ্গীত-_ 
'আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে'। এই আকুতি মেঘ বা বর্ষণের শাশ্বত প্রাতষ্ঠার 
জন্য নয়; বরং প্রাণজগতের চিবস্থায়ীত্বের কারণে । কাজের ধরণ এবং 
পাঁরবেশ মনের মধ্যে যে ভাবাবেগের সৃষ্ট করে সেই ভাব, সেই কাজ ও 
সেই পরিবেশের সঙ্গে সমত। রেখে উদ্‌গীত হয় লোকসঙ্গীত। পরবতাঁকালে 
সেই সহজাত লোকসঙ্গীতের সুর ও কথার পরি জন করে উদ্ভাবন করা 
হয়েছে সঙ্গীতশান্ত্র ও বিজ্ঞানসম্মত রাগ রাগিণীর । উদাহরণ হিসাবে বলা 
যায়; বর্তমান কালের টোড়ী (টোডী) রাগের আদিম রূপের আমরা পরিচয় 
পাই উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাবত্য অগণ্চলের মেষ পালকদের কণ্ে। 
'আদি শ্লোক' প্রকরণে আম প্রচলিত কাহিনী বলতে নারদীয় কীষাভাত্তক 
লোকসঙ্গীতের ইংগিত করোঁছ। এই প্রকরণে আম নারদ-বাল্মীকি 
কথোপকথনের পরবতাঁ ঘটনার জ্যোতাবিজ্ঞানভান্তক বিশ্লেষণ করে খাতু- 
কালের বর্ণনা দিতে প্রয়াসী হয়েছি । আম একাধিকবার বলোছ বাল্মীকি 
রাঁচত রামায়ণের দুইটি স্বরূপ আছে। বাহ্য-স্বরুপ মেঘ-দেবতার (অর্থাৎ 
খতু চক্রর কার্ষকারক সূর্য) বন্দন৷ ! অন্তঃঘ্বরূপ বাল্ীকর সমসামায়ক 
জনৈক এতহাসিক ব্যান্তর পিতৃরাজ্য হতে বণত হওয়া এবং পুনরায় সেই 
পিতৃরাজ্য উদ্ধার করার কাহিনী । কেন রামায়ণের এই দুই স্বরুপ তা' 
সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করোছ। সুতরাং বাল্মীক রামায়ণের রাম 
একাধারে মেঘদেবতা, অনাদকে ব্যন্তাবশেষ। বাল্মীকি এতিহাসক রাম- 
চন্দ্র শুধু সমসাময়িক নয়, অত্যন্ত ঘনিষ্ট এই প্রমাণ রামায়ণে পাওয়া 
যায়। 

কিন্তু বর্তমানে বন্তব্য এই যে বাল্মীক রামচন্দ্র যেহেতু সমসাময়িক, 
সেকারণে তার জীবনের বহ্‌ ঘটনার সঙ্গে বান্তগতভাবে পারাঁচিত। তাছাড়া 
সীতার শেষ জীবন কেটেছিল বাল্ীকির আশ্রমে । সুতরাং ধ্যান করার 
প্রয়োজন নাই, সীতার মুখে বাল্সীক অবশাই রামচন্দ্রের বনবাস জীবনের 
সকল ঘটন৷ জেনেছেন একথা চিত্ত করা যায়। গর্ভবতী অবস্থায় সীতার 
নরধাসন ও বাল্মীকর আশ্রমে আশ্রয়লাভ হয়েছিল। সেখানে লবকুশের 
জন্ম ও কিশোরকাল আতবাহিত হয়। যোবরাজ্যে আভাষন্ত শনুর 
লবণবধের উদ্দেশ্যে মধুপুরী যাওয়ার কালে শ্রাবণ মাসে লবকুশের জন্ম । 


১৬৮ রামায়ণের উৎস কৃষি 


মখুরায় (মধুপুরী) শাসন প্রাতী্ঠত করে দশবংসর পরে শনুদ্ধ যখন রাম- 
চন্দ্রকে দর্শনের উদ্দেশ্যে অযোধ্যা যান তখন একরান্র বাল্মীকর আশ্রমে 
বাস করার কালে রামায়ণ গান শুনৌছলেন । 

সুতরাং বাল্মীকি নিজেই এতিহাসক রামচন্দ্র সকল ঘটনার সঙ্গে 
সম্যকভাবে পাঁরাঁচিত ছিলেন । এরপর ন্মার ক প্রয়োজন দেখা দেবে 
নারদের নিকট হতে 'রাম-কথা' শুনে যাচাই করে নেওয়ার 2 

তবু যাঁদ তাই ঘটে থাকে, তাহলে কখন নারদের সঙ্গে বাল্মীকির 
কথোপকথন হয়েছিল ? রামচন্দ্র যখন রাজ্ত্ব করাঁছলেন, সেই সময়ের 
তৎকালীন ঘটন৷ ত বাল্মীকর জান! ছল। রামচন্দ্র রাজত্বকালে তিনিই 
ত একমান্র রাজচক্রবতী ছিলেন, তবে যাচাই করে নেওয়ার পর বাল্মীকি 
চাস্তত হলেন কেন? 

বাল্মীকি 'চীস্তত হলেন; সেই চিন্তার অপনোদন কারণেরও কোন 
উল্লেখ পাই ন' রামায়ণে। 

সুতরাং এীতহাসিক রামচন্দ্র জীবনের ঘটনা নিয়ে একটি রূপক 
কাব্য সৃষ্ণির উদ্দেশ্য যখন বাল্মীক 'স্থছর করলেন, তখন সেই রূপক কাব্য 
বাহর্থরুপ হিসাবে নারদীয় কৃঁষাভীন্তক লোকসঙ্গীতাঁটর প্রীতি আকৃষ্ট 
হয়োছলেন। কিন্তু এই লোকসঙ্গীতের কথা ও সুন্র কিভাবে পাঁরমার্জন 
করে এতিহাসিক তথ্যগ্লর সম্লিবেশ ঘটানো হবে সেই কারণে বালীকির 
চিন্তা হয়ত হয়েছিল । 

আম জ্যোতিষ তথ্যর দ্বারা প্রমাণ দিয়েছি বাল্মীক আদৌ তমসা নামক 
কোন নদীতে প্লান করতে যানান। রহস্য স্াষ্টর কারণে এমন পাঁরবেশ 
সৃষ্টি করা হয়েছে যেন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বাল্মীক শিষ্য ভরদ্বাজকে 
নিয়ে ঘানে গিয়েছিলেন । এই ঘ্লানের পাঁরবেশ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কলশ, 
বন্ষল, কর্দমহীন তীর্থ প্রভীতি শব্দ শ্লোকে ব্যবহার কর৷ হয়েছে । 

বাদ্যযন্ত্র ক্ষেত্রে মুদঙ্গ, পাখোয়াজ, খোল, ডুঁগ এগুলি সবই কলশের 
রূপান্তর মাত। দাক্ষিণাত্যর ঘটবাদ্যমূ মূলতঃ কলশ। কলশ(স)_কল 
(মধুরাস্ফুটধ্বনি)+ */শু গাতি+ অ(ড-ক। সুতরাং কলশ শব্দের ব্যুৎপত্তি- 
গত অর্থ শ্রুতিমধূর শব্দের সামঞ্জস্য বিধান করছে। 

বন্ধল শব্দের অর্থ তারযন্ত্র হয় না একথা স্বীকার কার। এজন্যই 
বল্লকী (বাঁণা) এবং বন্ধল উভয় শব্দ বল্‌ আবরণ করা) ধাতু নিষ্পন্ন বিধায় 
বন্ধল শব্দট তারযন্ত্রের রূপক হিসাবে প্রয়োগ করে আঁদকবি রহস্য সৃষ্ি 


সাবনয় নিবেদন ১৬৯১ 
ৰ. বি./রামায়ণের উতস/৬*-২২ 


করেছেন একথা আমি বলতে চেয়েছি। কোন প্রাচীন গ্রন্থের মূল বন্তব্যে 
পৌছাতে হলে বহু অপ্রচলিত শব্দের সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক । যেমন 
অহংস্পাত, মালল্ল:চ শব্দের বর্তমান অর্থ মলমাস। কিন্তু বৈদিককালে এই 
শব্দগুলি ঠিক কি ক অর্থে ব্যবহৃত হত আজও তা সঠিক নির্ধারণ কর! 
সম্ভব হয়নি। ূ 

গ্রন্থে কোথাও বাল্মীকিকে আম কৃষক হিসাবে প্রাতিপন্ন করতে 
প্রয়াসী হইনি । সুতরাং বাল্মীকর কৃষকত্ব, তার আশ্রমে কৃষিক্ষেত্র অথবা 
একটি লাঙ্গল থাকার প্রশ্ন আনবার্য কারণেই গ্রহণযোগ্য নয়। জ্ঞাহবীর 
অদূরে তমসা প্রসঙ্গের আম যে ব্যাখ্যা দিয়োছ সেক্ষেত্রে কোন শ্থানকাল- 


বিরুদ্ধত৷ ঘটেছে বলে মনে কার না। 


আদ শ্লোকের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'মা' অর্থ লক্ষী এবং "নষাদ' অর্থ পতি 
ধরা হয়েছে । রামায়ণের সুপাওত টিকাকারগণ যখন “মা নিষাদ' শব্দের 
অর্থ লক্ষীপাতি করেছেন এবং “মা' অর্থ যখন লক্ষী, তখন "নষাদ' অর্থ পাতি 
হওয়ায় স্বাভাবক ; নতুবা লক্ষীপতি শব্দ পাওয়। যেতে পারে না। এই 
ভত্তিতে নিষাদ অর্থে পতি গ্রহণ করোছ। শব্দটর অর্থগত ভুল হলেও 
'মা নিষাদ' শব্দের অর্থ লক্মীপতি পাঁওত মহলেই গ্রাহ্য হয়েছে । অতএব 
আদ শ্লোকে অর্থভেদ যা করোছি তা অক্ষু্ থাকছে । 


সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত সরল বাঙ্গালা আভধান'এ আছে রাক্ষস 
অর্থ 'য৷ হইতে ধেনাদি) রক্ষিত হয়' । এই ছত্রাটর দুইটি অর্থ করা যায়। 
১। যার দ্বারা ধনাদি রক্ষিত হয়। এই অর্থে কুবেরের ধনরক্ষক রাক্ষস 
এবং মুদ্রারাক্ষসের প্রধানমন্ত্রী রাক্ষসের নামকরণ সার্থক হয়। ২। যার 
কবল হতে ধনাদি রক্ষা,করতে হয়। আম প্রথম অর্থে রাক্ষপ' শব্দের 
ব্যাথ্য। গ্রহণ করেছিলাম । ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের আভমত অনুসারে 'রাক্ষস' 
শব্দটি প্রত্যাহার করে নিয়ে ক্লৌ্ শব্দের অন্য অর্থ “অসুর' শব্দাট গ্রহণ 
কর! যায় (4১ :১%051000-75081751) 10100010219 109 1৮ 1৬. ৬৬211192123) 1 

অসুর অর্থ সূর্যযঃ । ইতি মোদনী ॥ খখেদে 'অসুর' শব্দের অর্থ 
'শনুগণের নিরসিতা'; পপ্রাণবান' ; 'বলবান' (১.৫৪.৩) [শ্রীহর়িচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়) । 

অতএব ক্রো্-মিথুন শব্দের ব্যাখ্য। করে দ্যাবাপৃথবার যে স্বর্পতা 


১৭০ রামায়ণের উৎস কৃষি 


প্রকাশ করা হয়েছে ত৷ অক্ষুপ্ন থাকছে। দ্যাবাপৃথবী প্রাণবান বলেই তারা৷ 
প্রাণ সৃষ্ট করছে। 

দ্যাবাপৃথবীকে যাঁদ মিথুন রূপে গণ্য করা হয় তাহলে মহাকাশে 
অবস্থিত সূর্য এবং পৃথিবীকে মিথুনরূপে গ্রহণ করতে বাধা কোথায় ? 

সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে বু ব্যবধান সত্তেও একটি নিদিষ্ট নিয়মে 
পৃথিবী সৃ্ধব চারাদকে ঘুরছে । এই ঘূর্ণনে উভয়ের অবস্থান অনুসারে খতুর 
আবর্তনে পৃঁথবী বিভিন্ন সময়ে বাভন্ন রূপ ধারণ করে। সূর্য এবং কাষিত 
জামকে মিথুন বলতে দোষ নেই এই কারণে যে সূর্যরশ্মি দ্বারা উভয়ে 
1মথুনাবদ্ধ। অতএব, সূর্য ও পৃথিবীর এই বন্ধন কি মিথুনের প্রতীক হিসাবে 
গ্রহণ করা অসংগত হয় ? 

দৌঃ ও পৃথবী অথবা সূর্য ও পথবীকে কাব্যে মানাবক সন্তায় প্রকাশ 
করা হলে খতৃচক্কের মধ্যে গ্রীক্মধতুর উত্তাপকেই কেবলমান্র দেহীর কামাতুর 
অবস্থার দৈহিক উত্তাপের সঙ্গে তুলন করা যায়, অন্য কোন খতুর সঙ্গে 
নয়। এজন্য কাব্যর 'কামমোহত' শব্দে গ্রীক্ষধতুর ইংাগত গ্রহণ করা 
হয়েছে। 


ক্রোণ্চের মৃত্যুতে ক্রৌন্পীর করুণ বিলাপে বাল্মীকর হদয়ে করুণার 
আঁবর্ভাব হয়োছল। এখানে শোক হতে করুণ রসের বিকাশ ঘটেছে। 
সুতরাং বাল্ীকর শোকের অর্থাৎ চিত্তপাঁড়ার কারণ প্রচণ্ড গ্রীষ্মে দাবদাহ । 
যাঁদ সত্যই বাল্নীকি কোন ব্যাধ কর্তৃক সুরতাসন্ত পক্ষী-মিথুনের পুরুষটি 
নিধনে উদ্বেলিত হয়ে আভশাপ বাণী উচ্চারণ করতেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই 
ক্রোধের আভব্যান্ত থাকত । কিন্তু রামায়ণে ক্লৌ-বধ ঘটনার 'ববরণে সেই 
ভাবের কোন প্রকাশ নাই।. এই ঘটনায় ব্যাধের সাক্ষাৎ আবির্ভাবও 
ঘটোন। 

অতএব, গ্রন্থে ব্যাধ অর্থে লুন্ধক নক্ষুকে (মৃগব্যাধ নামে পারাঁচত) 
ইংগিত করা অসংগত হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ ক্রো্চ-বধ ঘটনায় 
ব্যাধের সাক্ষাৎ আঁবর্ভাব কখনই ঘটেনি । সূর্যর মিথুন রাশিতে অবস্থান 
কালে রাতির আকাশে লুব্ধক নক্ষত্র দৃশ্য হয় না। ক্লো-বধের পর গ্লোকের 
আবির্ভাব । উদৃগীত শ্লোকে বাল্মীকর বিস্ময় । 

বালীকির বিস্ময়ের কারণ ক ? 

ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের আঁভমত, “বস্তুত বেদ যে অপোরুষেয়-ইহা৷ 


সাঁবনয় নিবেদন ১৭১ 


নির্ণয়ের পক্ষে আিকাঁব বাল্মীকির এই বিস্ময় অন্যতম কারণরূপে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে ।” 

শোকবিহবল বাল্ীকির কণ্ঠ হতে শ্লোক উদ্গীত হওয়ার পরক্ষণেই 
ছন্দোবদ্ধ তন্রীলয়সমান্বত আঁভশাপ বাণীর মধ্যে বাল্মীকি বেদ অপোৌবুষেয়' 
এই নির্ণয় করে বিস্মিত হলেন ভেবে নিতে একটু জসুবিধা হচ্ছে । কেন না 
আভশাপকালে কি কেউ আভশাপ বার্ণীটি ছন্দোবদ্ধ ও তন্ত্রীলয়সমান্বত 
করে তোলার জন্য সচেতন থাকেন ? এওযাঁদ সম্ভব হুয় তাহলে বাণীটি 
উদ্গীত হওয়ার পরক্ষণেই তাৎক্ষাণক পাঁরবেশ ও ঘটন৷ ভুলে বাণীর 
ছন্দ ও সুর নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন ? 

আমি বলেছি কৃষাঁভত্তিক লোকসঙ্গীতের পরিমাক্তিত কথা ও সুর 
নিয়ে চিন্তাভাবন। করার কালে বাল্ীক শিষ্য কর্তৃক বাঁদিত মৃদঙ্গ জাতীয় 
' বাদ্যযন্ত্র সহযোগিত। বাতিল করে স্বহস্তে তার-যন্ত্র গ্রহণ করে সেই বাদ্য 
সহযোগে ছন্দোবদ্ধ ও তন্্রীলয়সমান্থত নতুন রীতির মেঘবন্দনা উদ্ভাবন 
করেছিলেন। বাল্মীক চিন্তিত বা বা্মত হনান,; আত্মহারা হয়ে এই 
মেঘবন্দনাটিকে শ্লোক বলে অভিহিত করেন। শ্লোক অথ স্তীতলক্ষণ৷ 
বাক (খধেদ ১.১১৮-৩ সায়ণ) । 

শোকঃ শ্লোকতমাগতঃ । রোমায়ণ, ১.২.৪০) । 

শোক বা চিন্ুতপাঁড়া ভাবহতে করুণ রসের বিকাশ ঘটে। করুণ 
রসের আশ্রত স্বর নি (নিষাদ) এবং পা (পণ্চম)। 

বালীকর ক্লো%-মথুন দর্শন শূঙ্গার রসের ইংগিত দেয়। পরে 
দ্যাবাপৃথবীর গ্রীষ্মকালীন এই পাঁরবেশে 1চণ্াঁবকার হেতু শোক তথা করুণ 
রসের বিকাশ ঘটে । ছন্দোবদ্ধ ও তন্ত্রীলয়সমন্বিত শ্লোকটি রচিত হয়েছিল 
শৃঙ্গার ও করুণরসের প্রাধান্য দিয়ে, যে কারণে ম৷ মেধ্ম- শঙ্গার ভাব) 
বাদী এবং সা (যড়ুজ_ করুণভাব) সম্বাদী' ধরা হয়েছে। প্রচণ্ড দাবদাহে 
বিশ্বচরাচর যখন ধ্বংসের মুখে, সেই দৃশ্যে শোকাভভূত অবস্থায় মেঘদর্শনে 
শ্লোকের আবির্ভাব । সুতরাং গ্রন্থে পৃধাপর সামঞ্জস্য ব্যহত হয়েছে বলে 
মনে করি না। 

ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের আঁভমত--“বরং লক্ষী (সীতা) পাঁতি রাম যে 
ক্রৌ-মিথুন রাক্ষসদম্পাতি রাবণ ও মন্দোদরীর একাট (পুরুষ) রাবণকে বধ 
কারয়া চিরন্তন গৌরব লাভ কর- এই অর্থটিই ব্যাঞ্জত হইয়াছে । অবশ্য 
ইহা পরবর্তীকালে টীকাকারদের উদ্ভাবিত অর্থান্তর, বূপকবাদে কাম্পিত অর্থ 


১৭২ রামায়ণের উৎস কাষ 


অপেক্ষা এই ব্যঞ্জনালভ্য অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় না কি?” 

এই বন্তব্য মানতে হলে বলতে হয় রাবণকে বধ করার কারণেই 
আঁদকাব রামকে চিরন্তন গৌরবে ভূষিত করছেন। তাহলে ক্রোণ্টর 
(রাবণ) মৃত্যুতে ও ক্রোণ্পীর (মন্দোদরী) করুণ বিলাপে আদিকবির হৃদয়ে 
করুণ। সণ্টারিত হয়োছল একথা মান৷ যায় না । রামায়ণে রাবণের মৃত্যুতে এবং 
মন্দোদরীর বিলাপের কালে আদিকাঁব তার এই হৃদয় উদ্বেলতা প্রকাশ করেন- 
নি। আদিকবি প্রথম শ্লোকে রামকে গোরবান্িত করলেও তার হৃদয় 
মন্দোদরীর শোকে দোলায়িত হওয়ায় কণ্ঠ হতে গ্লোক নিঃসৃত হয়োছল একথা 
মেনে নিলে আঁদকাঁবর বিশেষ কৃপাদৃাঁষ্ত তার রাঁচত মহাকাব্যে মন্দোদরীর 
প্রীত বষিত হওয়া উীচত 'ছিল। 'কন্তু সেই নাঁজর রামায়ণে নেই, বরং 
আঁদকবির সকল পক্ষপাতিত্ব রাম ও সীতার প্রাতি। 


শাপ্র অনুসারে চতুবর্ণের পুরুষের উপনয়ন বাধ আছে । উপনয়নের 
একাট মুখ্য অনুষ্ঠান কর্ণবেধ। একদা নারীদেরও উপনয়ন হত। 
পুরুষের ক্ষেত্রে যখন জন্মক্রিয়ার একটি অনুষ্ঠান হিসাবে কর্ণবেধ প্রথা ছিল, 
তখন নারীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ কোন অনুষ্ঠান থাক অস্বাভাবিক নয় । 

শুনৌছ রাজগ্থান উত্তরপ্রদেশের কোন কোন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে, 
যাদের মধ্যে বাল্যাববাহ প্রচলিত আছে, এখনও [বয়ের সময়ে মেয়েদের নাক 
কান ফৌঁড়ার রীতি আছে। পশ্চিমবঙ্গের কান্দি অণ্চলে কোন কোন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও এই রীতি অনুসরণ কর! হয় । 

তন্রাচ ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের পরামর্শমত যাঁদ এই মন্তবযাট “নাসাকর্ণ- 
চ্ছেদন হিন্দু সমাজে প্রাচীনকাল হতে বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি রীতি। 
সেই রীতি শুর্পণখার ক্ষেন্নে প্রযুক্ত হল কেন?” বাদ দেওয়া হয় তাহলে মূল 
বন্তব্য কোনরুমেই ব্যাহত হচ্ছে না। কিন্তু সর্গগুণে বিভাষত রাম বিকৃতরূপা 
শুর্পণখার সঙ্গে পারহাস করে মিথ্যা বলোছলেন একথাও মান৷ যায় না। 
কারণ সমগ্র রামায়ণে রামের পরিহাস-প্রয়তার কোন ইংীগত নাই। 
 অযোধ্যায় রাজ্া হয়ে রামচন্দ্র যখন সীতার সঙ্গে পাঁরচারকা পারবেষ্ঠিত 
হয়ে বিহার করাছলেন (উত্তরকা্, ৫&২ সর্গ) তখনও কিন্তু রামের কোন 
পারহাস-প্রিয়তার উল্লেখ পাই না । 

রামের মেঘদৈবতের সঙ্গে লক্ষণের যে সম্পর্ক দেখান হয়েছে সেক্ষেত্রে 
লক্ষণ উমিলাকে বিবাহ করোছল এটা মানতে হয়। কিন্তু রামের বান্ত 


সবিনয় নিবেদন ১৭৩ 


সত্তা (যা রামায়ণের এঁতিহাসিক পর্যায়ের অন্তভূন্ত) নিয়ে আলোচন। কালে 
লক্ষণের স্বতন্ত্র ব্যন্তিসত্ত। অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন লক্ষষণকে আঁব- 
বাহিত এবং কার্ষকারণে কোন রাক্ষসীকন্যার পানিগ্রহণ হয়ত অস্বাভাবক 
নাও হতে পারে। প্রথম হতেই বিশ্বামিতির রামের প্রাতি (নির্দেশ ছিল 
তাড়কাকে নিধন করার । এক্ষেত্রে তাড়কার নাসাকর্ণ প্রথমে ছেদন করে 
পরে বাহু ছেদন ও পাঁরশেষে বক্ষঃ্ছলে শরনিক্ষেপ করে হত্যার কারণ কি ? 
নিধন যেখানে মূল উদ্দেশ্য, সেক্ষেত্রে, নাসাকর্ণ ছেদনের কি প্রয়োজন ছিল ? 
বিষয়াট কি প্রশ্ন তোলে না ? 


ন্যায়তীথ মহাশয়ের মতে বিশ্বামিন্র প্রভৃতি চারগগুল অলংকার 
শান্সানুসারে প্রাসঙ্গিক ৷ 

একথা মেনে নিয়েও বলা যায় সরযূর দক্ষিণ তীরে বল।৷ ও আতিবল। 
মন্ত্র গ্রহণকালে রাম বিশ্বামিন্রকে গুরু পর্যায়ে স্বীকার করোছলেন। বিশ্বামন 
রামকে বনু প্রকার অস্ত্র গ্রহণ ও সংহার বিদ্যা শিক্ষাদান করেন, এক কথার 
বিশ্বামিত্নর রামকে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা 'হুসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । এই ঘটনাগুলি 
অবশ্যই উভয়ের ব্যান্তসত্ত। নির্দেশ করে । কিন্তু, তারপর এত সুখ দুঃখের 
মধ্যে রাম কোনও সময়ে বিশ্বামিত্রকে স্মরণ করলেন না৷ অর্থাৎ আঁদকাঁব 
বশ্বামতুকে একান্তভাবে প্রাসাঙ্গক চরিন্' হিসাবে কাব্যে উপচ্থাপত করে 
রাম সীতার 'ববাহের পরই হিমালয়ে নিবাসন দিলেন একথা মানতেও দ্বিধা 
জাগে। 

অপরাঁদকে, 'বশ্বামিন্র চরিঘ্লাটিকে যাঁদ নৈসগিক ঘটন। হিসাবে স্বীকার 
কর হয়, সেক্ষেত্রে সহজাতভাবে বিশ্বামিত্রকে মহাকাব্যে প্রাসাঙ্গক চরিত 
বলা যায়। 

মন্ুরার ক্ষে«্রেও এই একই যুন্ত প্রযোজ্য। 

এই দুই চরিত্রের স্বরৃপতা স্প্ট কর৷ হলে যেহেতু মূল বন্তব্যের সমর্থন 
পাওয়৷ যায়, একারণে মূল পার্রীলাপর সঙ্গে "সদ্ধাশ্রমের অন্তরালে' এবং 
'বায়স-মন্থ্রা-্রিশংকু পারিচয়' নতুন দুইটি প্রকরণ যুস্ত করে দেওয়৷ হল। 


বালকাণ্ডে আছে রামচন্দ্র লবকুশকে অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে ডেকে 
এনে রামায়ণ গান শুনেছিলেন। কিন্তু গান শোনানোর পর লবকুশ 


১৭৪ রামায়ণের উৎস কৃষি 


পুনরায় আশ্রমে ফিরে গিয়েছিল এমন কোন ইংগিত রাখা হয় নাই। 
(বালকাও। ৪র্থ সগ 1) 


ক্রোঞ্স-বধ এবং পোলস্তা-বধ শব্দদ্বয়ে 'বধ' শব্দট বাবহার করে রহস্য 
সৃষ্ট করা হয়েছে । 'বধ' শবের প্রচলিত অর্থ নিধন বা হত্যা । কিন্তু 
বধঃ (পুং শব্দের অন্য অর্থ নিরবাসনং, পাঁরবর্জনং ইত্যাদ। ইত্যমরঃ ॥ 
(শব্দকণ্পন্রুমূ)। সুতরাং ক্রোণ€-বধ অর্থে গ্রীক্মকালীন সূর্যর নিধাসন অর্থাৎ 
বর্যাধতুর আগমন । পৌলস্তযবধ অর্থে অগন্তা নদ্ন্তর উদয়ে বর্ষা তুর 
আগমন এই ধারণার পরিবর্জন। 


'রামজল্মকথা' প্রকরণে খষা শব্দের অর্থ মৃগ গ্রহণ কর৷ হয়েছে। 
খষ্য (পুং),- খষ-1য (ক্যপ-)--র্ম, ৰাহুলকে ; ১। কৃষসার মুগবিশেষ। 
ধষ্যে নীলাঙ্গকঃ ।_ভাবপ্রকাশ । ২। মৃগ (বঙ্গীয় শব্দকোষ- গ্রীহরিচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়) । 

অঙ্গনা,_ (অঙ্গ 4+ন+ আপ) (ত্ত্রী) বৃষ-কর্কট-কন্যা-বৃশ্চিক-মকর- 
মীন-রাশয়ঃ। ইতি জ্ব্যোতষতত্ৃম ॥ (শব্দকপ্পদ্রুমূ) । 


বোঁদক মন্ত্রগুলিকে আদৌ কৃষক সঙ্গীত (চাষার গান) হিসাবে আম 
প্রমাণের চেষ্টা করান। রামায়ণ বেদ নয়, কাব্যগীঁত। সুতরাং কৃষি- 
ভাত্তক লোকপঙ্গীতকে পরিমাজিত করে শান্-সম্মাত-কাব্যগীতি রচনা 
করতে বাধা কোথায় । 

রামায়ণে 'বোদক যজ্ঞাদর উল্লেখ আছে বলেই এটিকে বেদমন্্ 
নির্ভরশীল মানতে হবে কেন ? জনক যে যজ্ঞ করোঁছলেন তা মূলতঃ হলকর্ষণ। 


ভ্রলোকে রাবণের আন্তত্ব রামায়ণে প্রথয় প্রকাশ কর হয় 'বিশ্বামিন্ 
যখন দশরথের নিকট রামের সাহায্য প্রার্থন৷ করোছলেন । 
পৌলস্তযবংশপ্রভবো রাবণো নাম রাক্ষসঃ | 
স ব্র্ধণ। দত্তবরক্লোক্যং বাধতে ভূশম্‌ ॥১৬ 
(১ ২০.১৬) 
অর্থাৎ পোৌলস্ত্যবংশ সন্তৃত মহাবাহু মহাবীর্যবান্‌ রাবণ নামক রাক্ষস 
বর্ষার নিকট হইতে বরলাভ কাঁরয়া, বহু রাক্ষসে পারিবৃত হইয়া তিন 


সাঘনয় নিষেদন ১৭৫ 


লোককেই উৎপাঁড়ত করিতেছে।. 

এই সময় দশরথের আচরণে স্পষ্ট যে তিনি রাবণের শান্ত সম্পর্কে 
সম্যক অবাহত ছিলেন। সুতরাং রাবণের রাজধানী লঙ্কা একথা তার 
জান ছিল নিশ্চয়ই, নতুবা প্রশ্ন রাখতেন। 

মারিচকে বধ করে রাম লক্ষণ আশ্রমে ফেরার পথে মৃতপ্রায় জটাযুর 
মুখে সীতাহরণ কাহিনী অবগত হয়েছিলেন । জটায়ু রামকে বলল, 
'আযুগ্ান ! তুমি যাহাকে মহাবনে ওষাঁধির ন্যায় অন্বেষণ করিতেছ, সেই 
সীতাও আমার প্রাণ, এই উভয়ই রাবণ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে' 
(৩.৬৭.১৫) । আরণ্যকাণ্ডের সাতষটি ও আটষাঁট সর্গ দুইটিতে স্পষ্ট 
দেখা যায় জটায়ু রামকে রাবণ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবাহত করিয়োছল। 
সুতরাং রাবণ যে সীতাকে হরণ করে দক্ষিণাঁদকে গিয়েছে রাম তা সম্যক 
জানতেন। অতঃপর রাম লক্ষাণের সঙ্গে কবন্ধর সাক্ষাৎ হলে সেখানেও 
লক্ষ্মণ রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের কথা বলেছেন (৩,৭০ সর্গ)। কবন্ধর 
নিকট রাম রাবণের বিস্তারত পারচয় জানতে চাইলে প্রত্যুন্তরে কবন্ধ 
রামকে খধ্যমুকে অবস্থানকারী সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্যত৷ স্থাপনের পরামর্শ 
দিল। সুগ্রীব রাবণের সম্পর্কে কিছুই অবগত ছিল না। (৪.৭.২)। 
অথচ অঙ্গদের নেতৃত্বে হনুমান প্রমুখকে দাঁক্ষণাঁদকে সীতার অন্বেষণে 
পাঠানোর সময় তাদের নির্দেশদানকালে কিন্তু সুগ্রীব রাবণের বাসস্থানের 
ইংগিত দিয়েছে (৪.৪১.২৫)। 

অতএব, রাবণ সীতাকে হরণ করে দক্ষিণদিকে গিয়েছে, এই রাবণ 
বিশ্রবার পুত্র ও কৃবেরের বৈমান্রেয় ভাই এবং রাবণের বাসস্থান কোথায় এই 
সব তথ্য অবশ্যই হনুমানদের জানা ছিল। শুধু জানা ছিল না রাবণ 
সীতাকে হরণ করে কোথায় রেখেছে । এই কারণে ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের 
পরামর্শমত 'সম্পাতি রহস্য প্রকরণের নিম্নোন্ত ছন্র কয়েকটি প্রত্যাহার করে 
নিলাম । 

“হনুমানর৷ জানত যে রাবণ সীতাকে হরণ করে 'লঙ্কায় রেখেছে, 
সুতরাং এ বিষয়ে সম্পাত কাহনীতে নৃতন কোন তথ্যর অবতারণা করা 
হয়নি। অথচ উদ্দেশ্যহীন ভাবেও নিশ্চয়ই এই কাহিনী বিবৃত হয়নি 1 

উপাঁর উত্ত অংশটুকু প্রত্যাহারের দরুণ “সম্পাতি রহস্য প্রকরণের মূল 
বিশ্লেষণ বিন্দুমান্র বাঘ্বুত হয় না। 

এই প্রকরণে আরও দুইটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। প্রথমতঃ অশ্ব শব্দের 


১৭৬ রামায়ণের উৎস কৃঁষ 


অর্থ। অশ্ব (পুং)ন শ্বথ (শ্বঃ শ্থিত)। আশ্বনী নক্ষত্র (অশ্বশীর্ 
সাদৃশ্যে) পাঁণনি (৪.২.৫)। আশ্বনী নক্ষবযুন্তা পৌর্ণমাসী, পারিনি 
(৪-২.২২)। ৩) আশ্বনী নক্ষত্রযুন্ত কাল, সিদ্ধান্ত কোমুদী । (8) অশ্ব 
ফলের সময়, সিদ্ধান্ত কোমুদী। (শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বঙ্গীয় 
শব্দকোষ দুষ্ঠব্য)। 

দ্বিতীয়তঃ নিশাকর শব্দের রূপকভেদ নিয়ে । 

নিশা শব্দে মেষ হতে কর্কট রাশি পর্যস্ত স্থানের নির্দেশ কর 
হয়। এই চার রাশির দুইটি প্রান্ত একটি আশ্বনী নক্ষত্র প্রথম পাদে 
এবং অন্যাট অশ্নেষ৷ নক্ষত্র শেষ পাদে। এই দুই প্রান্তকে দুই হাতের 
প্রাস্তদেশের ইংগিত হিপাবে গ্রহণ কর হয়েছে, যেহেতু উপখ্যানে নশাকর' 
শব্দ দ্বারা একটি মানাবক সত্তা সৃষ্টি করা হয়েছে। 


জনক বংশ বিশ্লেষণ কালে এই বংশের প্রথম পুরুষ নামকে 'বীজ' 
এর প্রাতিভূ প্রাতপন্ন করা হয়েছে এবং বীজের অংকুরোদগম স্তরাটকে জনক' 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে । এই বংশের সকলকেই 'জনক' নামে আভাহত 
করা যায়। অপরার্দকে সীরধ্বজ অর্থে কৃষক, যে হলকর্ষণ করলে সাতার 
আঁবর্ভাব ঘটে । সুতরাং সেও জনক । এখানে “জনক' শব্দট দুইটি 
ক্ষেত্রে দুইটি অর্থে বাবহৃত হয়েছে । 


বাল্সীকি রামায়ণের মূল বন্তব্যের দ্বৈত সত্তা আছে। অস্তানহিত 
বন্তব্য এরীতহাসিক, কিন্তু বাহ্যক স্বরুপ কৃষাভাত্তক লোকসঙ্গীতের 
পারমাজিত রূপ। এই দ্বৈত সম্তার ক্ষেত্রে স্মরণে রাখতে হবে প্রাতীট 
চরন্র, উপাখ্যান, স্থান, কাল ইত্যাদির দ্বেত সত্তা নাও থাকতে পারে। 
যেমন-সীতার বাল্মীকি আশ্রমে নিবাসন প্রসঙ্গটর মধ্যে কাষাঁভান্তক বন্তব্য 
নাই, এটি:এীতিহাসক তথ্যের অন্তভূন্ত বলে মনে করি। কিন্তু বাল্মীকি 
আশ্রমে লবকুশের জন্ম একাধারে কৃষাঁভীত্তক, অপরদিকে এীতিহাসিক তথ্য 
সমৃদ্ধ । বিশ্বামন্র, মন্থরা, উমিলা, মাওবা, শ্ুতকীতি প্রভাতি চারগরগুলি 
একান্তভাবে নৈসগিক ঘটন৷ এবং/অথব৷ কৃঁষাভাত্তক । একারণে রামায়ণে 
এ*দের ভূমিকা এ পর্যায়েই সীমিত । 

সুতরাং বিরাট রামায়ণ মহাকাব্যের মোটামুটি উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে 
এই গ্রন্থে সম্ভাব্য পরম্পরা রক্ষা করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । পরবর্তীকালে 
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ব. বি./রামার়ণের উৎস/৬*-২৩ 


অন্যান্য অংশ বা উপাখ্যানগুলিকেও আলোচনায় গ্রহণ করা হবে। যেমন, 
ব্মানে রাক্ষসকুল সম্পর্কে কোন প্রকরণ রাখ হয় নাই, পরবর্তী খণ্ডে 
আলোচনার জন্য । 


রাম ও সীতা চোদ্দ বংসর বনবাসে ছিলেন। 

নব বর্ষাণি পণ চ; সাধারণ অর্থে চৌদ্দ বংসর । 

কিন্তু বর্ষ শব্দের অর্থ বর্ষণ, বংসর, ভাগ, খণ্ড (শব্দকল্পদুম্)। 
ব্-বৃষ+অ (অচু)-ভা, মেঘবারিপাত, বর্ষণ, বৃষ্টি । খঘ্েদ 
(৫.৫৮.৭)। বর্ষবং আবরলপাত | বর্_বৃষ4+অ-ধি; বংসর 

সুতরাং নব বরধাঁণ পণ চ শব্দের অর্থ চোদ্দ খও বা ভাগ ধরা যায়। 
চান্দ্র-মাসে বৎসর হিসাবে বারোটি শুরু পক্ষ (বা খও) ও বারোটি কৃষ্ণ পক্ষ 
(বা খও)। এই অনুসারে চৌদ্দটি পক্ষ অর্থাং সাত মাস বলা যায়। 

দাক্ষনায়ণাদির পর হতে বায়ুর গতি পাঁরবর্তনের দরুণ মেঘের গাঁতির 
বদল হয়। শারদ-বিযুবর পর জলশৃন্য মেঘ দক্ষিণগামী হয়ে বসন্ত খতুর 
শেষে পুনরায় আঁবর্ভূতি হয়। এই সাতমাস কাল বর্ষণের প্রবলতা থাকে 
না। এজন্য এই সময়কালকে রামের বনবাস বলে ইংগিত কর হয়েছে। 

বর্যাশেষে হলকর্ষণের প্রয়োজনীয়ত৷ ফুরিয়ে যায়। পুনরায় বর্ষার পৃে 
হলমুখে সীতার আঁবর্ভাব ঘটে । এই কারণে রামের সঙ্গে সীতারও বনে 
গমন । 

কস্তু মহাকাব্যে বাণত বনবাসকালের এই একটি মান্র অর্থ ধরলে 
চলবে না। সেখানে নানা ঘটনায় ব্য্ত রামচন্দ্র ও মানবী সীতার তথ্যও 
সন্নিবেশিত হয়েছে । 

সুতরাং রাম সীতার বনবাসের কাল আক্ষারক অর্থে চোদ্দ বৎসর 
ধরে সেই সময়কালে অযোধ্যায় বা অন্য কোন ভূখণ্ডে অনাবৃষ্ট হেতু কাঁষকাজ 
ছিল না অথবা দাক্ষিণাত্যে কৃষিকাজ প্রচলন করার ইংগিত দেওয়ার জন্য 
বাম সীতার বনবাস এমন অর্থ সঠিক হয় না। দাক্ষণ-পশ্চিমমুখী ফিরতি 
মৌসুমী বায়ুর কারণে দাক্ষিণাত্য অণ্লে বাঁরপাতের কারণে সেই অণলে চাষের 
কাজ হয় এই তথ্যটুকু মান্র বনবাস প্রসঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর৷ প্রয়োজন রামের “চৌদ্দ বংসর বনবাস' বন্তব্যট 
রামায়ণে বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে । 'বর্ষ শব্দট ছাড়া “সমা” ও 'সংবৎসর' 
শব্দ দুইাটিরও উল্লেখ আছে । কিন্তু “বর্ধ শব্দাটর বাহুল্য বেশী । 


১৭৮ রামায়ণের উৎস কৃষি 


মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ীর রামকে বনবাসে পাঠানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
করা হতে রামের কৌসল্যার নিকট বনগমনের অনুমতি গ্রহণ করা পর্যন্ত 
অযোধ্যাকাণ্ডে অন্ততঃ পনের বার 'বর্ধ' শব্দট ব্যবহার কর হয়েছে । যথা, 
১। নব বধাণি প% চ (অযোধাকাও।৯, ৩০; ১২. ২২:১৮. ৩৫) 

৩৯. ৩৫) 
২। চতুঙ্দশ হি বর্ধাণি (41৯. ২১; ৯. ৩১) ২০. ২৯; ২৬. ২৩) 
৩। বর্যাণি চ চতুর্দশ (41৯. ২০) 
৪। নব পণ চ বধাণি (ঞ/১১. ২৬; ২৪. ১৭) 
ঠে। সপ্ত সপ্ত চ বর্যাণি (4/১৮. ৩৭) 
৬। বর্যাণীহ চতুর্দশ (4১৯. ২৩) 
৭। ষড়ফ্টৌ চ বর্যাণি (4/২০. ৩১) 
৮। চতুর্দশ বনে বাসং বর্যাণ বসতো মম (41৩৭. ৫) 

'বধ' শব্দের এই বহুল ব্যবহার মেঘদৈবত রাম ও কৃষিগ্রী সীতার চোদ্দ 
পক্ষ অর্থাৎ সাত মাসের অনুপস্থিতির তথ্যকে সুঁনাঁদষ্টভাবে ইংাগত 
করছে বলে আম মনে কার । 

অবশ্য ক্ষে্রাবশেষে বনবাস প্রসঙ্গে যখন এীতিহাঁসক ঘটনার ইংগিত 
দেওয়। হয়েছে তখন 'বর্ষ' শব্দে বংসর অর্থও গ্রহণ করতে« হবে । 

রাম অযোধ্য। ত্যাগ করার পরে চন্রকুটে ভরতসহ অযোধ্যাবাসীগণকে 
আঁদকাঁব.উপস্থাপত করেছেন। তারপর রাবণ বধের পর রামের অযোধ্যা 
প্রত্যাব্নের প্ৰ পর্যন্ত অযোধ্য। প্রসঙ্গ একান্তভাবে রামায়ণে অনুল্লিখত । 
সুতরাং রামের চোদ্দবংসর বনবাসকাল অথবা সীতাহরণ ও সীতা উদ্ধারের 
মধ্যবতাঁকালে অযোধ্যায় অনাবৃষ্ঠ বা খরার দরুণ কৃষিকাজ ব্যহত হয়েছিল 
কিনা সে সম্পর্কে নিদিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। তবে অতীতে 
এমন নাঁজর পাওয়৷ যায় । মগধে মৌর্ধবংশের রাজত্বকালে একাধিক্রমে 
বারে বংসর অনাবৃষ্টর জন্য দু'ভিক্ষ চলোছল ; যার জন্য জৈন-ধর্মীয়দের 
এক বিরাট অংশ বর্তমান মহীশূর অণ্চলে গিয়ে বসতি হ্ছাপন করেছিল। 

দেখ। যায় রামের প্রত্যাবর্তনের পূবে হনুমান যখন ভরতের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে, তখন ভরতের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা হতে বৎসরাধিক 
কাল অনাবৃষ্ট বা অজন্মার যুক্তি গ্রহণ করা যায় । 

দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনূ । 
জঁটলং মলাঁদঙ্ধা্গং ভ্রাতৃব্যসনকশিতম্‌ ॥ ৩০ (৬. ১২৭. ৩০) 


সাঁবনয় নিবেদন ১৭৯ 


অর্থাৎ, (হনুমান অযোধ্যা হইতে এক ক্রোশ দূরে সেই নান্দিগ্রামে গিয়। 
দেখলেন) ভরত অতি দীনভাবে চীরকৃক্কাজিন পাঁরধানপ্বক মুনিত্রত অব- 
লগ্কন কাঁরয়৷ রাহয়াছেন এবং ভ্রাতৃশোকে কুশ হইয়াছেন। তান তপস্থীর 
ন্যায় জটাধারণপূর্ক জীবনধারণ কারতেছেন। তাহার সবাঙ্গ মললিপ্ত 
হইয়াছে। 
এখানে দেখ যায় ভরত রাজ্যভোগ পাঁরত্যাগ করে চীরকৃষ্ণাঁজন 
ধারণ করায় পুরবাসীগণও সব্বপ্রকার ভোগ পরিত্যাগ করেছিল । বিশ্লেষণে 
ভরতকে শারদ-বিধুবর আগে ও পরে তিনমাস সময়কালের প্রাকাতিক 
পারবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য কর! হয়েছে । সুতরাং রামের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের 
প্রাকৃকালে হনুমান ভরতের যে অবস্থ। দেখল তার 'ভীন্ততে সহজেই বল৷। 
যায় অযোধ্যায় ঘোর অনাবৃষ্টি চলাছল । ভরতসহ সকল পুরবাসী ভোগ 
পারত্যাগ করেছিল অর্থে দেশে অজন্মা-পারাস্থৃতি । 
এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে রামকে অযোধ্যায় অভ্যর্থন। 
জানানোর জন্য যে আয়োজন হয়োছল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভরতের 
আদেশমত শতুঘ্ বহু সহত্্র ভূত্গণকে নির্দেশ দিলেন, 
বিধ্টারনেকসাহত্রীশ্চোদয়ামাস ভাগশঃ । 
সমীকুরুত*নয়ানি বিষমাঁণ সমানি চ ॥৬ 
স্থানানি চনবস্ন্তাং নান্দগ্রামাদতঃ পরম্‌ । 
[সণভ্তু পৃঁথবীং কৃতঘ্াং হম শীতেন বাঁরণ। ॥৭ 
(৬-১২৯.৬-৭) 
অর্থাং যে সকল স্থান উচ্চ এবং নিম্ন আছে, ছেদন এবং প্রণ 
দ্বারা সেই সকল স্থান সমতল কারয়। অযোধ্য। হইতে নন্দীগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত 
ভূ-ভাগে তুষারের ন্যায় শীতল জল সিণ্ন করা হউক । 
এই নির্দেশের অর্থ রামের আগমনের পৃধে হলকর্ষণ দ্বার জাম প্রস্তুত 
করে জল সেচনের সাহায্যে বীজতল৷ তৈরীর ব্যবস্থা নেওয়। । 
অযোধ্যার সিংহাসনে রামচন্দ্র আভষেকের সময়ে 'সেই উৎসবের 
সমকালেই বসুমতী শস্/শ্যামলা, বৃক্ষকল ফলবান এবং কুসুমসহ 
সৌরভশালী হইয়া উঠিল ।' 
আঁভষেকে তদহস্য তদা রামস্য ধীমতঃ। 
ভূমিঃ শস্যবতী চৈব ফলবস্তশ্চ পাদপাঃ ॥৭২ 
(৬.১৩০.৭২) 


১৮০ রামায়ণের উৎস কৃষি 


এই শ্লোকটিতে দুইটি ইংগিত আছে । এক, ব্যাস্ত রামচন্দ্র শরং 
ধতুতে আভষেক; দুই, মেঘদেবত। রামের করুণায় ধাঁরতীর জীবধাতী 
স্বরূপতা । উভয়ক্ষেত্রে শরত্খতুর আভাষ পাই। 

রামচন্দ্র আঁভষেক উৎসবের সমকালেই বসুমতীর শ্রস্যশ্যামলা রূপে 
যে আনন্দর প্রকাশ তাতে মনে কর৷ অসংগত হবে না যে বিগত বৎসরে 
ব। কয়েক বংসর অজন্মার পর প্রচুর ফসলের সম্ভাবনা দেখা দিয়োছল। 


গ্রন্থে রামায়ণের কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 
এখানে রাম এবং সীতার নৈসগিক তথা দৌবক সত্তাকে উদৃঘাঁটিত করতে 
প্রয়াসী হয়েছি। সেখানে নামগুলির অর্থাস্তর করেই নিশ্স্ত হহীনি, 
'বাভন্ন প্রকরণের প্রয়োজন অনুসারে ঘটনার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। 
যেমন, সীতার পৃবজন্ম, সীতার আবির্ভাব এবং সীতার সন্তান প্রসব একই 
প্রকরণে সাল্িবেশিত হয়েছে । অপরাঁদকে, 'বায়স-মন্ধরা-তিশংকু পারিচয়' 
প্রকরণে রামের উদ্দেশ্যে হনুমানের হাতে প্রদত্ত বান্দনী সীতার আঁভঙ্ঞানের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সীতার কাঁষ-সন্ত। প্রাতষ্ঠ। করা হয়েছে । এই প্রকরণে শুধু 
এই একটি মান্র তথ্য নাই । রামের জন্মকালে, বনবাস গমনের প্রাকৃকালে 
এবং বনবাসের প্রথম দিকে 'চিন্রকূট' নামক স্থান ত্যাগের কালনির্ণয় 
পাওয়া যায় শানগ্রহর 'বাভন্ন অবস্থান লক্ষ্য করে। এই সব তথ্যগুলি 
ব্যান্ত রামচন্দ্র জীবন বৃত্তান্তের সঙ্গে জাঁড়ত, মেঘদৈবত রাম ও কাষ- 
দৈবত সীতার সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন 

এই ধরণের দৃষ্টিভাঙ্গ নিয়ে রামায়ণের রূপকভেদের বিচার বিশ্লেষণ 
করা হলে বাল্সীককে একজন কৃষক অথব৷ তার আশ্রম সংলগ্ন কীষক্েন্ত 
বা হলধর বাল্সীকিকে অনুসন্ধানের অনুসান্ধংসা জাগবে না। উপাখ্যানের 
প্রকৃতি অনুসারে সেই উপাখ্যানে চরিত্র বিশেষের মূল ভূমিকা তথ। কার্যকারত৷ 
উপলান্ধ করতে হবে। 

যেমন, সীত৷ চাঁরন্রাটর একমান্র সন্ত হলরেখ নয় । সীতা কখনও 
পারিপূর্ণ মানবী, কখনও চন্দ্রের প্রাতভূ, কখনও ব্যক্তি রামচন্দ্র ভাগ্যশ্রী। 
রামের বনবাসকালে ব্যাস্ত রামচন্দ্র সঙ্গে তার ভাগ্যত্রী যেমন জাঁড়য়ে 
আছে, তেমনি তার নম্মসহচরী মানবাঁ সীতারও উপা্ছাতি মেনে নেওয়। 
যায়। ফলে মহাকাব্যর বিভিন্ন উপাখ্যানের উপস্থাপনা অনুসারে রামের 
চৌদ্দ বৎসর বনবাসকালে কখনও সীত৷ রামচন্দ্রর ভাগ্যগ্রী কখনও 
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বা সাক্ষাৎ স্ত্রী; অথবা নিছক কীধিশ্রী। 

সীতাহরণ কাহিনীতে কোন দুর্ধর্ষ নৃপাতির মানবী সীতাকে অপহরণ 
যেমন সম্ভব হতে পারে, তেমনি ব্যন্তি রামচন্দ্র দশবংসর কাল দণকারণ্য 
অণ্চলে যে রাজ্য গড়ে তুলোছিলেন, কোন নৃপাঁতি ছলনার আশ্রয় নিয়ে 
রামচন্দ্রকে সেই রাজ্য হতে রাজ্যচ্যুত করোছল এই ইংাঁগতও গ্রহণ কর৷ 
যায়। 


উত্তরকাণ্ডে বণিত সীতার নিবাসন কাহিনীর সীতা মূলতঃ মানবী । 
কিন্তু রহস্য সৃষ্টির কারণে কীষণ্্ী সীতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে 
কাঁষাঁভীত্তক লবকুশের প্রস্তাবনা করা হয়েছে । মানবী সীতার নিবাসন 
কালে পুন্ন প্রসবও এতিহাসিক তথ্যকে ইংগত করে। 

গরাবন্থায় সীতা গঙ্গাতীরস্থ মুনি-আশ্রম দেখতে চেয়েছিলেন । 
আদিকাব নিবাসিতা সীতাকে বাল্মীক আশ্রমে আশ্রয় দিয়েছিলেন । 
পাললিক ভূখণ্ডে সীতার উদ্ভব হয় । কাঁষকাজ সমাপ্তর পর সীতা এ 
ভূখণ্ডেই আশ্রিতা থাকে । আবার যথাসময়ে সেখানেই হলমুখে সীতার 

ভাব ঘটে । এই কারণে বাল্মীক আশ্রমই নিবাসিতা সীতার উপধুস্ত 
আশ্রয়স্থল । 

এই ঘটন৷ সম্পর্কে ওয়েবার সাহেবের অভিমতের সঙ্গে আমি একমত 
নই । 


মেঘের গমনাগমনে কষিত জমির যে ভুঁমকা এবং এই উভয়ের 
সংযোগে মানবসমাজের যে সমৃদ্ধি তার স্বীকৃতি একদা উদ্গীত হয়োছল 
লোকসঙ্গীতে । এই লোকসঙ্গীতের 'রামকথা' মৃত হয়োছল কৃষিকাজের 
ফলশ্ুতির উপলান্ধ হতে । একারণে গ্রন্থের নাম 'রামায়ণের উৎস কাঁষ' 
সঙ্গত হচ্ছে মনে কাঁর। 


ন্যায়তীর্থ মহাশয়কে আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভান্তপূর্ণ প্রণাম 
জানিয়ে আম রামায়ণ বিশ্লেষণের তত্বগত ও তথ্যগত বক্তব্য সুধীজনের 
প্রজ্ঞার নিকট সাঁবনয়ে নিবেদন করলাম। 


